২২৬ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বধ, ৭ম সংখ্যা। 





দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি ধস্থর নিকটে 
যাইয়া একবার মহধির দিকে চাহিয! যেন 
তাহার নীরব অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা 
করিলেন। মহষিও তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়াই যেন ঈষৎ হাস্তসহকারে হস্তোত্বগন 
পূর্বক ভাহাকে নীরব আশীব্বাদ ও অনুজ্ঞা 
প্রদান করিয়। দ্বিগুণ উৎসাহিত করিলেন। 
তখন মহাবীর রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে সে বিশাল 
ধন উত্তোলন পূর্বক তাহাতে জ্যা যোজনা 
করিয়া! সবলে আকর্দণ কবিলিন। আকর্ষণ 
মাত্র সেই বদ্ছময় সত ধন্ধুদ শুখানি যুহ্র্ডে 
ছিধগ্ডিত হইয়। গেল। 
সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। কোদও তঙ্গের সঙ্গে 
সঙ্গেই “রামজয়” শব্দে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত 
হইয়া উঠিল। সকলে সমস্ববে জীবামচন্দ্রের 
অপূর্ব বীবত্ব ও অপরিসীম বাহবলেক ভূয়সী 
প্রশংসা! করিতে লাগিল। চতুদ্দিকে মাঙ্গলিক 


ধকুর্ভজের মড়মভ শব্দে 


শখ বাব্দিয়া উঠিপ ; অন্তঃপুরে শুতঘটনাস্থচক 
পুতরাঙ্গনাদের ছদুধ্বনি শ্রুত হইল। নিরভি- 
মান বিজয়-উল্লাসে রামের প্রাণ উত্ফুল্প হইয়া 
উঠিল। 

অনতিবিলন্থে ধনুর্ঙ্গের আনন্বকে(লাহল-_. 
বাষ-কর্ৃক হরশরাশশে গুণারোপণের শুভ 
সমাচার অস্তঃপুরে জানকীর নিকট পৌছিল। 
পীতা লোকমুখে লোকাভিরাম রামচন্দ্রের রূপ, 
গণ ও অনগ্তসাধারণ বীরত্বের অপুর্ব কাহিনী 
ও অপত্র গ্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, ঈশ্বর- 
ক্রপান্স এরপ সর্দগুণাধার পতিরক্ষল'ভের সস্তা 
বলা জামি। জপরিসীম হবে আত্তরিক তক্তি 
প্রহকারে জগৎপতি জগঘীশ্বরের পদ্ধে শত শত 


প্রণাম করিয়। আপনার মনে আপনি যারপর” 
নাই প্রীতি অনুভব করিলেন। ধঙ্ুর্ডঙ-পণের 
নিষিন্ত পিতার বিষম ছুর্ভাবনাস্ম সীতার প্রাণে 
যে গভীর বেদনা অনুভব হইতেছিল, এতদিনে 
তাহার অবসান হইল। এবং যে বীর হরচাগে 
জা। যোজনা করিয়া তাহার শ্বেহময় পিতা 
রাজি জনককে এ গুরুতর চিন্তা হইতে যুক্ত 
করিবাছেন, কি জানি কেন তাহার চরণ 
উদ্দেশে জনকীর মস্তক আপনি আনত 
হইয়া পড়িল। তিনি মনে মনে চিরযঙ্গলময 
ভ্ীভগবত্চরণ স্মরণ করিয়া! বলিলেন__“দেব! 
যে বীরপুরুধ হরধস্থ তর্গ করিয়া আমার পরম 
তক্তিতাজন পিতাকে এক বিষম দুশ্চিন্তা হইতে 
মুক্ত করিলেন, আযি যেন তাহার উপযুক্ত সহ- 
ধর্শিনী হইয়া চিরদিন াহারই পদে প্রীতি- 
ভক্তিব পুম্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া সুখে-ছুঃখে, 
সম্পদ্দে-বিপঞ্চে আমরণ ভাহার দাসী হুইয় 
খাকিতে পারি। তিনিই যেন আমার জীবন- 
সববন্থ ও প্রাণারাম হইয়। একমাত্র চির উপান্ত। 
দেবতা স্থান অধিকার করিযা থাকেন, তাহার 
পদপুজ্ঞাই থেন আমার জীবনের মহাত্রত__ 
ধরব লক্ষ্য হয়। 

এতদিনে রাজধধি জনকের এক বিষম 
দুশ্চিন্তার অবসান হইল। তিনি ধহুর্ভজ 
ব্যাপারে রামকে ক্কতকার্ধা হইতে দেখিয়া 
হর্ষভরে ভাহাকে সন্েহালিঙন পূর্বক প্রীতি- 
তরে তাহার সন্তকাস্তাণ করিতে লাশিলেন। 
অনন্তর তিমি বিশ্বামিতকে সামব-সগযারন; 
করিয়া বলিলেন-_“তপোধন! বৎস রন 


৭ 
আমার পণসধন করিয়াছেন, শা 





কান্ডিক, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 
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হস্তে প্রাণাধিক। সীভাকে অর্পণ করিয়া আমি 
প্রতিজ্ঞপাশ হইতে যুক্ত হইব। এক্ষণ আমার 
দ্বিতীয়া কল্য। প্রাণপ্রতিমা উত্শিলাকে স্থণী 
লক্ষণের, এবং ত্রাতা কুশধবজের ন্েহের দুহিত। 
মাশুবী ও আতকীন্িকে রাজা দশরথের অপ+ 
পুরধধয়ের করে সম্পরদান কৰ্িতে পারিলে উত্তণ 
কোশলেশ্ববের সহিত আমার বৈব।হিক সন্গিণন 
যারপরনাই ষধুষগ্ঘ হইবে | খিশ্বামিত্র সশ্িত 
বদনে কহিলেন--“সখে ! 
শুত নির্বন্ধে আপনার শুভ অভিপ্রায় অবশ্যই 


মজলময বিধান্াব 


পুর্ন হইবে । কেন না। বিধাতি। সবচ্জনের অভিলাষ 
, অপূর্ণ রাখেন ন|। আপনি স্বরায় অযোধ্যা দূত 
প্রেরণ করিয়া হাসা দশরথকে এখানে আনঘন 
করুন। তিনি এখানে আসিলেই এ সম্বন্ধে 
সকল কথার মীঘাংস। হইবে। অনন্তর বিশ্বা- 
মিত্র রাজধি জনকের কুলপুরোহিত শতানন্দকে 
মদ্দোধন করিষা বলিলেন, তুমিই 
দুত। তুমি এ দৌগাতাব হণ পূর্বক অনতি- 
বিলম্বে অযোধ্যা গমন করিয়া আমার আশী- 
ব্বাফ ও রাজধির সাদব-সম্তাষণ জ্ঞাপন করতঃ 


_প্বৎস 


রাজা দশরথকে এদিকের সকল কথা বুঝাইয়া 
বলিবে। তুমিত সকপ্ট জান, তোম'কে আব 
এ সধ্ঘদ্ধে কি উপদেশ দিব? ঘে কন! যেমন 
করিয্বা বলিলে ভাল হয়, তুমি অবস্তই সে কণ। 
ভেষনি করিয়াই বুঝাইয়া বলিতে পাবিবে। 
ক্ষনকের সাগ্রহ-সঙ্ঘতি ও বিশ্বামিত্রের ল্েহা- 
দ্বেশ পাইয়া! পুরোহিভ শতানন্দ অবিলঞ্ 
,কবোধ্যাতিতুে স্বাআা করিলেন) 

এুর্টাকানে সুলগুরু বশিষ্ঠ, পুরোভিত বাম- 
বে দ্েহাপ্পদ "পু ভরত-শক্রন। বহুসংখ্যক 


আতস্মীরস্থগন ও কতিপ্য অমাত্য অন্ুটরগণ 
সমতিব্যানারে রাজাধিরাজ দশরথ মিথিলা 
নগরে_জনক-শবনে উপনীত হইলেন। রাজধি 
নক সবাদবে কিয়দ,র অগ্রসর হইয়। সযুচিত 
সমণ পুকাক ভীহাদিগকে সসপ্ত্রমে স্বতবনে 
ন। দীর্ঘকাল অন্তে প্রাণাধিক 
পুজদ্ধষে? দর্শনে বাঞ্গা দশরথেব চিন্তাকুল-চিত্তে 


পইয 





পধমা শান্তি মঞ্চার হইল । বহুদিন পবে 
পরম তক্তিএাজন পিভৃ্দেবের দর্শনলাত করিঘ। 
পির বাম-লক্ষণ হর্ষতবে আন্তরিক শুজি- 
বাজ, 
পন্বস্বধকে ঘগাযোগা আশীর্বাদ কবিষ। সন্সেহে 
উতবের সপ্ত।কসণ করিতে কৰিতে ঠাহাদের 
বুশল বাঞ্ড। পিজ্ঞস। করিতে লাগিলেন। এবং 


সহকালে তদীয চবনে প্রণাম করিলেন। 








ভরত ও শত্রুর বামের, লঙ্গাণ ভুতের, ও শক্রত্র 
লক্মণের চবণ বনদন! করিয। পরস্পব প্রণয-গর্ভ 
শিষ্টালাপে খপ হইলেন। 

অনন্ত মহ্াত্ঝ। জনক কোশলেশ্বরের সহিত 
নানারপ শিষ্টানাপ মম্প্ কবিষ। তাহার সহিত 
মধুব বৈবাহিক স্ক্ক সংস্থাপনের অভিলাষ 
জ্ পন কবিলেন। লাজ! দশবথও প্রীতি-প্রফুল 
মনে সপুব বচনে বাজধির শুভ প্রস্তাবে সসপ্রম 
সম্মতি আপন কবিলেন। অনতিবিলম্বে সযাগত 
খবি-মগুলী দন্সিপিত হইঘ। শু বিপাহের শুভ 
দিন ও শভ লগ স্থির কবিলেন। চতুর্দিকে 
পরিণযোৎসবের প্রপম মাঙ্গশিক ধর্বনি সথচিত 
হুইল। 

মহ্ধাশালী ,রাজ। নক তনয়াগণের 
বিবাহের জঙ্ট অচিরে এক সুবৃহৎ হুশোভন সতা- 
গৃহ নিশ্থাণ কৰিলেন। নভা-গৃহের মনিম সস) 


২২৮ 


আলোচন।। 


[ উনবিংশ বর, ৭ম সংখ্যা । 





সুবর্ণ-মাণিক্য খচিত বিবিধ দাঞদচ্ছু( ও চাক 
চিত্রে সে সুবিন্তরণ গৃহখানি মযৃজ্জল হইয়া উঠিল। 
নগরময় প্রতি রাজপথে ও প্ররুতি-পুগ্চের প্রতি 
গৃহছারে রস্তাতরু, মক্গলঘট ও বিচিত্র পতাকাবলী 
প্রভৃতি মাঙ্গলিক চি্ব সকল তুলে অমবাবতীর 
শোভাবিস্তার করিল। ক্রমে নান! স্থান হইতে 
নিমস্তিত নৃপতিগণ এবং পবাজিত ও শরণাগত 
রাজ্াসকল বহমুলায প্রীতি-উপহাবদহ জণক ভবনে 
উপনীত হইলেন । সমাগত আস্মীয়-স্বজন তৎ- 
সমন্দিবাহারী অন্ুচবগণ ও হয়-হজ্জীবর পদভবে 
মিথিলাভবন যেন টলমল করিতে লাগিল। 
দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধ্যে বিরাট উৎদবের 
অনকোলাহলে বিদেহনগর পরিপূর্ণ হইল। নৃত্য, 
শীত, বাদ্য ও আনন্দ-ফোলাহলে নগরখানি যেন 
উত্মবময় হইয়। উঠিল । 

নিদ্ধীরিত দিবনে যথানির্দিষ্টকালে সাম্থজ- 
জনক শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থ মভাস্থ মভাগণের 
অন্যতি গরহণাস্তর (কৌণিক প্রবান্যায়ী রাম, 
ভরত, লক্ষণ ও শক্রন্ প্রভৃতির কবে যথাক্রমে 
সীতা, মাগুবী, উন্মিলা,ও শ্রতকীস্তি প্রভৃতিকে 
সশ্প্রদান'করিলেন।  নবদসম্পতিগণের অস্থরূপ 
সমাগমে বিবাহ-সভ। অপূর্ব এোভা ধারণ কবিল। 
উৎসবের গীত, বাদ্য, ছলুধ্বনি ও সমাগত জন- 
গণের আনন্দ কোলাহলে সভাস্থল মুখবিত হইল। 
স্ততিপাঠক ব্রাহ্মণ ও ভট্ুগণ পরিণযোৎদব উপ- 
যোগী মাঙ্গলিক গাঁথার সহিত রাদা দশরথ ও 
রানধিজনকের গুণাবলী এবং বংশ বিবরণ 
কীর্তন করিতে লাগিলেন। 

তনমাদিগের শুভ উদ্বাহক্রিযা সম্পন্ন হইলে 
প্বাজধি জনক অন্ধ, খধ, বৃ, বধির, স্রীলোক ও 


বালক-বালিক। প্রভৃতি অর্থ ও প্রার্থাদিগকে 
উপাদেয় মিষ্টাম এবং যথাযোগ্য অর্থ ও বঙ্জাদি 
প্রদান করিয় পরিতৃপ্ত করিলেন। দরিদ্রের 
জররথনাততিরিক্ত দান লাভে হর্ধভরে নবদস্পতী- 
দিগকে আশীর্বাদ করিতে করিতে স্বসথনে প্রস্থান 
করিন। এইকূপে মহা আড়ম্বরে রায-মীত। প্রস্থৃতির 
শুভ পবিণয়ের মাঙ্গলিক উৎসব স্থুসম্পন্ন হইল । 
ক্রমে নিঘজিত নৃপতিগণ ও আত্থীয়-স্বজনবর্গ 
স্বস্থ ভবনে গমন করিতে লাগিলেন। ঘথাকালে 
রাজ! দশরথ বৈবাহিক্ষের নিকট পুত্র-পুত্রবধূগণ- 
সহ অমোদ্যা গমনের প্রস্তাব করিলেন। সমাজ 
ও কুল-প্রথাভিজ্ঞ জনকও কিছুমাত্র আপত্তি, 
দর্শন না কবিয়। বৈবাহিকের হুসঙ্গত প্রস্তাবে 
সহর্ধে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নবপরিণিতা কন্তা- 
গণের প্রথম শ্বশুর ভবনে গমনোপযোগী ঘখা- 
বিহিত আয়োজন করিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট 
দিবসেব নির্ধারিত সময়ে রাজ! দশরথ স্বেহাম্পদ 
পুত্র-পুবগণ সহ রীতি প্রফুল-হৃদয়ে স্বদেশে 
যাত্র। করিলেন। - 
"দশরথ চলিলেন আপনার ঘর। 
হেথ। বাজ। বিদায় করেন কন্যাবর ॥ 





লক্ষ লক্ষ চুঙ্থ দেয় বদন কমলে । 

জানকীরে লক করিয়া কোলে বলে ॥ 

করিলাম বহু দুঃখে তোমারে পালন। 

বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ ॥ 

শুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও হুমতি। 

রাগ হেষ অন্ুয়া না কর কাঁর প্রতি ॥ 

হুখ দুঃখ না ভাবিও যা থাকে কণাদেকল 

স্বামী সেবা না ছাড়িও কোন কালচে 
(জীরিান) 


কার্তিক, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


২২৯ 





গেহময় জনক এইরূপ অমূলা উপদেশ প্রদান 
করিয়া কন্তাদিগকে স্বামি-গৃহে পাঠাইলেন। 
জানকী নির্বিস্কে নিশ্চিন্ত মনে প্রথম হ্বামী- 
ভবনে উপনীত হইতে পারেন নাই। মহাবীর 
পরশুরাম কর্তৃক তাহাদের পথ অবরুদ্ধ হইল। 
ভার্গব ত্রিপুরান্তকারী দেবাদিদেব মহাদেবের 
প্রিয় শিশ্ক_-মহাশৈব | শ্রীরামচন্দ্র হর-ধনু ভগ্ন 
করায় তিনি বীরকুল-চুড়ামনি রামচন্দ্র প্রতি 
ঘারপর নাই ক্রুদ্ধ ₹ইয়াছিলেন। তাই কার্ত- 
বীধ্যা্ছনজেতা জামদগরয স্বীয় গুরুর অবমাননার 
প্রতিশোধ শিবধন্ু ভঙ্গের গ্রতিফল প্রদান মানসে 
বীরকুল-ধুরদ্ধর জীরামচন্ত্রের গতিপথ অবরোধ 
করিয়া দাড়াইলেন। 
সীত। চত্্রবংশোপ্তব! ক্ষত্রিয় রাজ ছুহিত। এবং 
্থ্যবংশোদ্ভূত মহাবীর মহায্ম। রামচন্দ্রের বণিতা 
-যুদ্ধের নাষে ক্ষত্রির রাজকন্যা_ক্ষত্রিয় রী ভদ্ষে 


যৃঙ্ছিতা না হইলেও, যে বীর একবিংশতিবার ' 


ধরিতীকে নিক্ষতরিয়া * করিয়াছেন, যিনি দশানন 
বিজী বীরকুলরদু হহয়পতিকে সংহার করিয়া 
জয়ী লাভ করিয়াছেন, সেই মাতৃহস্ত। নিষ্ঠুর 





* পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষা্ি-শোণিতে গিতৃতরণ 
ক্রি সম্পন্ন কার! পিতৃত্ার প্র ঠশোধ হণ পূিক শী 
ক্রোাগির নির্বাণ ও লানবসৃপ্তি সপ্পাদন পারেন ৪ 
কিন্ত একবি'শতিবার ধরিত্রীকে নিংক্ষতরি্ কেন কেছন 
কিয়? খরিত্রীদেবী একবার কষা শৃন্ত হইলে, অপর 
বিংশতিঝার হ্যা করিবার ডপ্ত তিনি ক্ষতি প্রাপ্ত হইলেন 
কোথায়? এবংতিনি পুন পুন: ধরিতীকে নিক্ষে তর 
কর নন্তেও রাজ। দশরথ ও রাজধি জনক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় 
স্বাজগণ কেমন কররিয়। জীবিত থাকিলেন ? হৃতর!ং পরশু - 
বাম কর্তৃষ এক্বিশেতিঝর ধরিআী নিঃক্ষুত্িয় হইবার কথাটা 
পলক করন? ফাতীত জার ফি হইতে পারে? রোগা 

জাষপ্জা গিতৃঙতার প্রতিশোধ গ্রহণ জঙ্ক পুন: পুনঃ বু 
ক্ষবিয় ধংস করিয়াছিলেন, ভাঙাতেই এই কম্ধিত কণার 
টি হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়) 








বীর পরশুবামের ভীষ আক্রমণে নবপরিণিতা 
বালিকা ক্ষত্রিয় কন্যা সীতার কোমল প্রাণে 
দুশ্চিন্তার ক্ষীণ রেখা-সম্পাত অস্বাভাবিক নহে! 
স্ুৃতরাৎ অতর্কিত অভিনব বিপৎপাতে চিন্তা- 
ভাবনাগ্ক নববধূ জানকীর বদন কমল শ্লানভাব 
ধারণ করিল। পতির মঙ্গল কামনা মনে 
মনে জগৎ পতির নিকট প্রার্থনা করিতে লাগি- 
লেন। সতীর কাতর প্রার্থনা জগৎ পতির পদে 
পৌছিল। মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় মৃহাবীর 
রামচন্দ্র ভাগগবশরাসনে জ্য। যোজনা করিতে সমর্থ 
হওয়ায় পরাজিত বীর জরিতুবন বিঙ্যী পরশুরাশ 
হীনবীধা ও স্মিত হইয়া! লক্জাবনত মুখে 
পতির ভাবী 
অমঙ্গল আশব্ধায় স্লানমুখী সীতা আবার 'হর্ষোৎ- 
ফত্ধ ব্দনে রথারোহণে স্বামীসহ স্বামী-ভবনে 
গমন করিলেন । 

ক্রমে রথ সমূহ অযোধ্যার রাজনিকেতনে-_ 
দশরথ রাজভবনের দবারদেশে উপনীত হইল ॥ 
রাজকুমারের। ববৃগণ সহ রাজপুরী মধ প্রবেশ 
করিলেন। তখন ২পৌরজনেরা মঙ্গল-সুচক 
আনন্দর্্বনি করিয়া তাহাদিগকে অন্তঃপুর মধ্যে 
লইয়া গেলেন।  কৌলিক রীত্যান্থ্যায়ী নব- 
পরিণিত দম্পতীগণের তংক।লোচিত মাঙ্জলিক 
অনুষ্ঠানাদি নুসম্পন্ন হইলে তাহার! একে একে 
কৌশল্যাদি রাজমহিষীগণের ও অন্যান্ঠ গুরুজন- 
বর্গের চরণে অভিবাদন করিলেন। মহারাজ্ীরা 





মহেন্দ্রাচলে প্রস্থান করিলেন । 


- পুাশুত্রবধূদিগকে যথাযোগ্য আশীর্বাদ পূর্বক 


গ্রীতি-গরছুলবদনে বধুদিগকে ক্রোড়ে তুলিযা 
লইয়। হরধভরে বারংবার তীহাষ্ষের অন্গপম ক্প- 
লাবণ্য দর্শন ও জরীমুখ চুঙ্ছন করিতে লাগিলেন্চ। 


২৩০ 


আলৌচন|। 


[ উনবিংশ বর্ষ, গম সংখ্যা! । 





ক্রষে রীত্যানথযাদী শুভ পরিণয়ের মাক্গলিক 
অহ্ঠান পকল হমসম্পন্ন হইলে অন্থঃপুরে সহিলা- 
গণ নববধূর্িগকে লইয়। নিত্য নৃতন উৎসবে 
কালঘাপন কাঁরতে লাগিলেন। পতিব্রত। সীত 
ছায়ার স্ায় স্বামীর অস্রগামিনী ও বিশবস্তা সখী 
যায় হিতৈষিদী হইয়া দেববালার সায় পততির সদয়! 
মন অধিকার করিয়া লইলেন। ফলতঃ মনোমুগ্ধ- 
ক্কারিণী সীতার অন্রপম খুব বাবারে শ্্ীরাগচন্্ 
তাহার এতি ঘারপর নাই সন্তষ্ট হইলেন। অস্স- 
রূপ সমাগমে দম্পতীর প্রাণে বিমল দাম্পতা 
প্রেমের অযূত নিঝ বিপণী প্রবাহিত হইল । 





নকণূর মধুর ব্যবহারে শ্বশুর শ্াশুডী প্রস্ততি 
গুরুজন এবং অন্যান্য পুরবাসী-পুরবাসিনী ও 
অন্তঃপুর ললনাগণ সকলেই সীতার গতি যারপর 
নাই প্রীত হইলেন। গুণগ্রাহী দেবর ভ্রাতুভক্ত 
লক্ষণ জোঠভরাতৃজায়। লীতাকে জননীর গ্ভায় 


ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । এবং " 


সীতাও দেবর ও দেবরপত্ীদিগকে শ্রেহমগী 
জননীর গ্যায়ই ভালবাস! প্রদর্শন করিতে লাগি 
লেন। সীত৷ রাজজকণ্ঠা ১ বাগকুলবণ্‌ ইইয়াও 
নিয়ত গুরুজনের সেবা-পরিচ্ায় সময়পাত 
করিতে বড় ভালবাসিতেন। দেবাঞ্চনা ও 
অভনিয়মা্ট্টান ভক্তিমতী কৌশল্যা ঠাকুরাণীর 
পরম তৃপ্তিপ্রদ নিভা-কার্ধয ছিল। রাঙ্গলক্্ী 
সীতা ছায়ার সায় সর্বদা শ্বশ্মর পশ্চাতে থাকিয়। 
তাহার দেবপুজার উপাদান-উপকরণ সমূহ-_ 
পুষ্প বিষদল, তুলসী দুর্ধা! ও অগুরু চন্দনাদি 
যখাষোগা স্থানে বিন্যস্ত করিয়া রাখিতে, নৈবেগ্ত 
্রস্থত করিতে, ধূপ দীগাি জালিয়া দিতে এবং 
হস্তে বর্ণ কলসী ভরিয়! দেবপূৃজার জন্য সুনিশ্বল 


জঙ্গ তুলিয়। তাহা কর্পুরাদি সংযোগে স্থবাসিত 
করিয়া রাখিতে বড় ভালবাসিতেন । পবিত্র 
দেব কাে। দাসদাসী কি অপরের সহায়তা গ্রহণ 
বিশুদ্ধ ভক্তির পরিচায়ক নছে। সুতরাং তক্তি- 
মতী ও নিষ্ঠাবতী কৌপশল্যা ছেবী প্রাণাধিকা 
পুত্রবধূর এরূপ সাহাষা লাভে অন্তরে পরম প্রীতি 
ফলতঃ সীতার অপূর্ব 
কর্ব্যপরায়ণত। ও অমিয় মধুর ব্যবহারে অযো- 
ধ্যার রাজসংসার প্রক্কতই সুখের সংসার- স্বর্গীয় 
শাস্থিনিকেতন হইল। 


অনুভব করিতেন। 


ক্রমশঃ 
কবিবান্জ_ শীবরদাকাক্ সেন বন্ধ কবিবন্ত। 





ককের দৃর্দাশা | 


ছুর্তিক্ষ করাল বদন ব্যাদান করিয়। হতভাগ্য 
বঙ্গাপীকে গাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। 
ওদিকে পূর্বাবঙ্গে শত শত নর নারী অনশনে 
হাহাকার রবে দিকৃদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে 
আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইয়! 
জঠর জালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে-_ এদিকে 
পশ্চিমবঙ্গেও ছূর্ভিঙ্গের ভীষণ ছায়! পড়িযাছে। 
এ ছুর্দিনে ঘাহাদের ছু'পয়সা। আছে, তাহাদের 
দিন এক রকম চনিয়া যাইবে। এখন ভাবিবার 
কথ।_এী হতভ।গাদের, যাহার! দেশের মেরুদণ্ড 
স্বরূপ, যাহারা দেশের শস্ত উৎপাদন করিয়া! 
থাকে,যাহারা না থাকিলে দেশের “সজল! হুল! 
শক্ত শ্যামলা” ভূমি অন্য মকপ্রান্তারে পরিতন 
হই যাইবে। ছূর্িক্ষের গ্রবলতষ খাত সী 
প্রথমে কষকের দ্বারে গিয়া উপস্থিত ১১১১ 











কার্তিক, ১৬২২ লাল। ] 





ইহার প্রতিঘাত ক্রমে ক্রমে উচ্চতর শরেরীতে 
পৌঁছাইয়া থাকে । তাই বলি, যদি এ সময় 
দেশের লোকের প্রধান কোন ব্ষিষ্ণ ভাবিবার 
থাকে, তাহা হইলে'তাহা এঁ বঞ্জের কৃষকের 
দুর্দশার কথ|। 

আমাদের দেশের ক্লষকের কথ। বলিতে 
হইলে, তিনটী বিষঘের 'আলোঠনা বিশেষ 
আবশ্তক, যথা--১) ক্ষেত্র প্স্থত প্রণালী, (২) 
শস্তোৎপাদন, (৩) শম্য-রক্ষ1 | 


(১৯ ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রণালী । 

বসব বৎসর জমীতে শশ্ত উৎপন্ধ হইলে 
জমীর উর্বরতা শক্তি হ্াস-প্রাপ্ত হন থাকে, 
এজন্ত প্রতি বদর জরমীতে উপযুক্ত সময়ে মাধ 
দেওয়া আবশ্তক। কিন্তু আমাদেব দেখেপ 
ককষকের! অধিকাংশ স্থলে কোন প্রকাৰ সাব 
ব্যবহার করে না, প্রকৃতির উপর সম্পুর্ণ শিভর 
করিয| নির্জের ভাগোর দোহাই বিয়।চায করিতে 
বড় ভালবাসে। ্বপ্ত সিংহের ঘুখে কখনও স্গ 
স্বয়ং আসিয়া এবেশ করে না, এ সত্যবাণা কে 
তাহাদেগ মন্স্থলে পৌছাইয়। দেয়? 
বঙ্গের অধিকাংশ কৃষক এইরূপ ভাখাপন্ন। ইহার 


দক্ষিণ 


বিশেষ কারণও আছে, পুবের দক্ষিণ বঙ্গ প্রা়ই 
বস্তায় ভুবিয়া যাইত, ইহার'কিদদংখ “বুডানিয়ার 
দেশ” নামে খাত ছিল। যে দেশ বন্যায় 
ভুবিকা যায়। সে দেশের জমীতে পলী পড়িয। 
আমীর উর্বরতা শক্ষি বৃদ্ধি হইয়। থাকে । এই 
পে শরন্কৃতিব প্রভাবে এবং বিনাপআনাদে জমীর 
উরে শির সৃ্ধি হইত বলিয়া জধীতে সার 
দিবার এখানী অনেক ক্কষক আজ পথ্যন্তও 


আংলোচনা। 


২৩১ 


অবগত নহে। কিন্তু দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা 
পুর্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; এখন 
আর পুর্কের ন্যায় বংদর বৎসর বন্যার প্রকোপ 
দেখা যায না। অনেক স্থানে গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
খাল থনিত হইঘ। দল নিকাশের বাবস্থাও হই- 
মাছে, এখন আর জমী বন্য/ৰ জলে বড় একটা 
ডুবিয়া থাকে ন।। বন্তার জলে পলী পড়িয়া 
জমী উন্ববর হইবে বলিয়। এখন আর কৃষকদের 
বমিবা থাক। চলে না। বঙের স্থানে স্থানে যে 
সকল ক্ুদক জমীতে সাণ দিবার প্রণালী অবগত 
আছে এবং তপস্সারে সাব দিঘ। থাকে, তাহা- 
দেও প্রগালী আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিধান অঙ্গু- 
সারে পধিশোধিত হওয়। আবশ্যক । একথা সকল 
কুঘকেরই যনে রাখ। আবশ্তক যে, তাহাদের 





প্রতিগোগিতা পূর্বের গাছ এখন আর বঙ্গদেশ 
মধ্যেই আবন্ক শহে, তাহাদিগকে এখন বঙ্গের 
বাহিবেব__কেবল বঙ্গে৭ বাহিবেরই বা বলি কেন, 
ভাবতেগও বহিধের অনেক দেশের সহিত প্রতি- 
যোগিত। কাবতে হইতেছে । রেঙ্গুন, মান্জাজ 
গরস্ৃতি দেশ হইতে হাব হাজার মণ ধান্য ও 
চাউল প্রতি বংসব এই অন্রপূর্ণার ভাগ্ডার বঙ্গ 
দেশে আমদানি হইয়। থাকে; বঙ্গে কৃষককে 
ম কথিযা দিষাছে কি? হায়, 
দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শসা 
উৎপাদিক। শক্তি কোথায় গেল? যদি তাহা 
ফিরিয়া পাইবার বাসন! থাকে, তাহা হইলে 
আমাদের দেশের কষকগণ যাহাতে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে ক্ষেত্র, গ্রস্ত করিতে 
শিক্ষা করে? তাহার ব্যবস্থা অগ্রে করা আবস্তক 
হইয়া পছিয়াছে। 





সে কথ। কেহ হদ। 





দেশের অশস্থা 


২৩২: 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। 





বর্তমান কালে কৃষিকাধ্যের জন্ত অনেক 
প্রকার নৃতন নৃতন যঙ্তাদি আবিদ্ধৃত হইয়াছে। 
তাহার দ্বার! কৃষিকার্ধের অনেক ব্যয় স্বান হইতে 





পারে। অল্প বায়ে অধিক শশ্ত উৎপাদনের দিকে 
ক্কবকের দৃষ্টি থাকা আবশ্তক। কিন্তু বাঙগালার 
মাটির এমনই গুণ বে, লোকে নৃতনকে বিষ- 
দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। 
হইয্লাছে। ফলে, বঙ্গের $থকের 
সন্বদ্ধে অন্যান্ দেপের কম অপেক। অনেক 


এস্থলেও তাহাই 


গতর প্রন্থত 


পশ্চাতে পড়িয়া আছে; শহাদিগকে অগ্রবর্তা 
করিবার অস্ত দেশের উচ্চতর শ্রেণীর লোকের 
সমবেত চেষ্ট( আবশ্যক । 





(২) শঙ্সো২পাদন। 


শস্ত দুই প্রকারের আছে, খাগ্যশত্ ও উপ- 
করণশল্ত। খাদ্যশশ্ত। যখ। বান, কড়াই, আলু 
পটল ইত্যাদি; আর বঙ্গের উপুকরণ শস্তের 
মধ্যে গাটই এখন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ খাছ" 
শত্তের ছার দেশের শন্ত-ভাগার বদ্ধিত হইয়া 
থাকে, লোকের অন্র-সংস্থান হয়, উপকরণ শস্তের 
থারা অথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খাদ্শন্তের ছারা 
দ্ধেশের লোকের যেরূপ উপকার হয়, উপকরণ 
শশ্বের ঘারা সেক্ষপ হয় না॥ দেশে যদি খাস্ট 
শত্ত অধিক পরিমাণে জমায় তাহ! হইলে তাহার 
দরও কমি যাইতে পারে এবং তথ্থার! লমগ্র 
দেশবাসী উপকৃত হইয়া থাকে। আজ বঙ্গের 
উপকরণ শশ্তা পাট, অনেক জারগায় ধান চাষের 
স্থান ধিকার করিয়া বলিয়াছে। সরকারী 
নিপোর্টে প্রকাশ, সমগ্র ভারতে যে সব জমীতে 
পাট উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে কেবলমাত্র বঙ্গ- 


দেশেই শতকরা ৮৭৯ পরিমাণ জমীতে পাট 
হইয়া থাকে। পাটচাঘে দেশের যে কতদূর 
অপকার হইতেছে, ভাহ। আজ পুর্ব বঙ্গবাসী মন্দ 
মন্দ অস্থভব করিতে পারিতেছে, আজ ঝা্শস্তের 
অভাবে পূর্ববঙ্গের নর-নারী ছুরতিক্ষ কবলে 
নিস্পেষিত হইতেছে । পা্টচাষ করিয়া টাকা 
পাইবে, এই আশায় উৎুন্ত হইয়! কৃষক তাহার 
মী পাটক্ষেতে পরিণত করিয়াছে, 
বিন্তু সেটাকার কিলিবে কি? দেশে ঘে আর 
মেকূপ ধান হয় না, পাট বিক্রয়ের টাকায় চতুগপ 
মূলো তোমায় ধান কিনিতে হইবে; ফলে পাট 
চাষে_উপকরণ শস্য উৎপাদনে ঘে দেশের দুর্দশা 
অনিবাধ্য তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। পুর্বে 
যেষন নীলে ক্ষষকের সর্বনাশ করিয়াছিল, এখন 
আবার পাটে সেই সর্বনাশ আনয়ন করিতেছে। 
পদে পদে বিপদগ্রস্থ হইয়াও কি কৃষকের! দেশের 
মঙ্ল-_আপনাদের মঙ্গলের কথা ভাবিতে শিখিবে 
না? গল্পে আছে, পুরাকালে মাইভাস নামে 
এক নরগতি ছিলেন? তাহার ধনতৃষ্ণ। অতিশয় 
এবল ছিল। এজন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রায়ই 
পরর্থনা করিতেন । একদিন ই তাহার প্রার্থনায় 
সন্থষ্ঠ হইয়। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। ভিজ্ঞাম। 
করিলেন, তুমি কি চাও? তদৃতরে তর্ষগরগদ- 
স্বরে রাজ। বলিলেন, আমাকে এই বর দিন যেন 
আমার স্পৃষ্ট কল জিনিসই স্থবর্ণে পরিণত হয়। 
স্ব ভগবান্‌ তদন্ুসারে তথাস্্ বলিয়া অন্তধ্ণান 
হইলেন। রাজা ততক্ষণাৎ গৃহের সমস্ত ভ্রব্য 
স্পর্শ করিতে লাগিলেন, সমস্ত স্থবর্ণে পরিণত, 
হইল। খাইবার সময় খাস্ত্ব্য হাতে তুলিতে, 
গিয়া দেখেন, ভাহাও সোনা হইয়া গেল, তত্র 





অধিকাংশ 





ক 








কার্তিক, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 
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খাইতে পারিলেন না, এইরূপে বাজ! মহা বিপদে 
পড়িলেন, অনশনে দিন কাটাইতে হইল। অব- 
শেষে পুনরায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। করিয়! এই 
ছ্পিদ হইতে নিক্কতি পাইযাছিলেন। আমাদের 
দেশের কৃষকেরও সেই অবস্থা; সাহারা তাহাদের 
উৎপন্ন শস্ত বৌপ্যে পরিণত কবিতে চেষ্ট! কবিয়া 
বলের ঘরে ঘরে নিতা ঘোব অনশনব্রত আনয়ন 
করিয়াছে। 

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই 
চাষ দেশেব মহ! অনিষ্ট কবিতেছে | খাল, বিল” 
নদী প্রভৃতিতে চাষারা পাট পচাইয1 দেশেব জল 
বায়ু দূষিত কবিয্।। ফেলিতেছে । ইহার গাব! 
রোগবীজ চাবিদিকে ছড়াইযা পডিযা শত শত 
লোককে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠ। প্রভৃতি বাঝোগ্য 
রোগাক্রান্ত করিতেছে। স্থাস্থ্যহানি ত ঘটিতেছে, 
প্রাহানিরও অভাব নাই। ঘে সকল রুষক 
পাট চাষে লি খাকে, তাহা রাও ন্বরুৃত দোমেব 
ফলভোগী যে না হইযা থাবে তাহা পয । প্রাণ 
সমস্ত দিন দূষিত জলের মধ্যে ঈভাইফ। পাট 
কাচিয়। একপ ক্ষত গভৃতি ব্যাধিগরন্ত হতযা থাকে 
যে, তাহাদিগকে তজ্জর্/ বহুদিন ভগিতে হুধ, 
কোন কোন স্থুলে বা ইহলীল! সংববণ করিতে 
হুয়। দেশের লোকের এত অনিষ্ট কবিয়া, 'নঙ্গে 
দের অমল নিজেব! ডাকিয়া আনিয়াও যে 
ঘ্বেশের কৃষকের চক্ষু উদ্দিলীত হয় না, সে দেশের 
ধর্ষল যে কিসে হইবে কে জানে? এই এ 
দেশেরই প্িত চাণক্যের পদতলে কুশ ফুটিঘা- 
ছিল লিয়! তিনি দশ ক্রোশব্যাপী স্থানে ঘোল 
পয ভাঙা নষ্ট কীরিয়াছিশেন, "মার সেই 


ধের -লোফ আরা, পাটের চাষ আমাদের 


৩৮ 





দেখেব লোক খ্বাশের মুখ দেখিতে পাইতোছে লা, 
অনাহাবে মাব! যাইতেছে, আম্বা তাহার কোন 
আতিকাব কৰিতে পাবিস্েছি না! তাই বলি, 
এখন, উপকবণ-শম্য অপেক্ষ। খাগ্য শশ্ত উৎপাদন 
কথ! আবঙ্কক হইয়। পড়িযাছে। 
৩ শস্ত-রক্ষা । 

বঙগদেশে প্রতি বংসর ঘে পরিমাণ শশ্বা 
যি পূর্বের স্টায 
দেশেই আবদ্ধ থাকত, তাহা হইলে ক্লষকদের 
একপ ছুদ্শ। হইত না। এখন অবাধ বাণিজ্যের 
প্রভাবে দেখেৰ শস্ত দেশ হতে পর্াাপ্ধ পবি- 


উৎপন্্ হইয। খাকে, তাহ। 


মাপে বিদেশে বগ্টানি হইয। গাইাতেছে ». অন্পগত 
প্রাণ বাঙ্গালীর অগ্্ দেশ পেশা গিয়। পড়ি- 
তেছে, আব আগবা হ। অগ্ন। কবি 
দিগণ্ত প্রতিধ্বনি কবিতেছি । কালপ্রভাবে এই 


5। অল্প 


অবাধ-বাণিজোব লতি বজদেরশ আসিয়া উপ- 
স্থিত হইয়াছে । উতিাসে বঙ্গেৰ বঠিবা ণিঙ্গোব 
মেন ততডুল ধপ্ু।নিব নিপশন থে না পাণিযা ঘা 
হাহা নহে, কিন্তু এন্ধপ বপুল বপ্ানি বঙ্গদেশে 
কাস্মন্কালে পবিপক্ষিত ইয় নাহ। এই বহি- 
বাণিজোব আ্োত তক বেধে কাবতে পাবে ৮" 
বৈদেশিক বাণিজা এখন একপ খবস্থায পবিণত 
+ইয়াছ্ে মেকি বাজশাজি, কি প্রজাশক্ি কিছুই 
হৃহাকে সহজে ব্যাহত কা বন্ত সমর্থ হইবে না। 
তবে শল্ল-বঙ্ষ। সন্দ্ধে কুষকেবা স্বযং চেষ্টা 
কারিলে তাহাদের দ্দএব লাঘব ৩ইতে পারে। 
এক শ্রেণী লোকেন খারণ। আছে যে, দেশের 
লোকের এ বিষয়ে কিছু হাত নাই । কিন্তু ধাহারা 
নিজেদের সাহাধ্য নিজে করিখা থা:কন, ঈশ্বর 
আহাদের সহায় হয়েন। শঙবক্ষ। বিষয়ে 


২৩৪ 
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আমাদের কৃষকের সম্পূর্ণ উদদাসীন। সাধারণতঃ 
শন্ত বাড়াই হইয়া যাইলে ₹ষকের। তাহা বিক্রয় 
করিয়া ফেলে, ছুদ্দিনের জন্ট সঞ্চয় করিয়া রাখি- 
বার কথা তাহাদের মনে উদয় হয় লা । আর যে 
সময় তাহার! বিক্রয় করে+ মে মময় শাস্তের দূর 
খুব স্থবিধা। থাকে, পরে আবার তাহাদিগকে 
দেড়গুণ, দ্বিগুণ মূল্যে ধান্য খরিদ করিম অদ্ধাশানে 
দিন কাটাইতে হয়। সে সময় তাহাদের ছুর্দশার 
অবধি থাকে না। অনেকে দাদন লইঘ়া, মন্তা- 
জনের নিকট অধিক হারে সদ গ্রহণ করিরা 
নিজেদের সর্ধানাশ ড।কিয়। আনে । এ সকল 
বিষয়ে আস্ত প্রতিকারের বাবস্থ। করা বিশেষ 
আবশ্তক হইগ্নাছে। তাহা ন। হইলে, বঙ্গের 
নিরম্ন কুষককুলের দীর্ঘ নিশ্বাসে শস্বা-শ্যামলা 
বঙ্গভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে। 
দেশের শন্ত যাহাতে দেশ হইন্ডে বাহির হইয়া 
না যায়, রুষকের কঠোর অমলঙ্ক অন্প বাহাতে 
তাহারই উদরপৃত্তি করিতে সমর্থ হয়, তাহার 
একটা। দেশব্য।পী ব্যবস্থা থাক। 'আবশক ) বঙ্গের 
কৃষকের দুর্দশার বিষয় বিষম সমস্তার কথ হইয়। 
প্দাড়াইযাছে কিন্ত যতদুর সম্ভব তাহার সমাধান 
করা চাই। 


প্রতিকার। 
কলকদের ছুরদশাসপনোদন করিতে হইলে 
প্রধানত: ছুইটী দ্িনিলের আবশ্ক-_(ক) অর্থ 
সাহাযা খে) কষি-শিক্ষার ব্যবস্থা । 


(ক) অর্থ-সাহীষ্য। 
নানা বিষয়ের জন্য কৃষকদিগকে অর্থ-দাসথায্য 
করা গ্রয়োজন। জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির 


জন্য সার ক্রয় করিতে, ভাল বীজ কিনিবার জন্ম, 
আবাদের বায় মির্াহার্থ দেশের বর্তমান আবস্থাকজ 
প্রথমতঃ কুমকদিগকে এই সকল বিষয়ে সাহায্য 
কর! চাই । মূলাবান রুষি-ঙ্সাদি পরে ক্রমে ক্রমে 
শু করিলেও চলিতে পান্ধে। এখন কৃষকদের 
দিন চলাই ভার হইয়াছে, স্থতরাং বাহির হইতে 
অর্থ সাহায্য ভিন্ন তাহার] জ্ড়াইতে সক্ষম হইবে 
না। এজন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ধনী- 
বৃন্দের সমবেত চেষ্টা থাকা চাই । অনেক স্থলে 
গভরমেপ্টও কৃষক্দিগকে এই সকল বিষয়ে 
সাহাযা করিবার উদ্দেশ্তে অল হার কুদে খণদানের 
বাবস্থ। করিয়াছেন! দেশের লোকও কি প্র 
প্রকার সহুদেস্তে অনুপ্রাণিত হইয়। এই প্রকার 
খণদানেন ব্যবস্থা করিয়া শত শত কৃষকের প্রাণ 
বাচাইতে পারেন না? অবশ, ব্যক্তিগত চেষ্টার 
দ্বার। একপ বৃহৎ কাজ সম্পাদন অনেক স্থলে 
সম্ভব হইতে পারে ন।, কিন্তু দেশের যাহারা মাথা, 
যাহাদের দু-পয়ন। আছে, তাহার! হদি সমবেত 
হইয়া এুতোক গ্রামে যৌথ-পদান-সযবায় 
প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে. দরিদ্র কৃষককুল 
ঘোর বিপদ হইতে চদ্ধার লাভ করিতে পারে, 
দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত কয়, অথচ তাঁহাদের 
অর্থেরও মধ্যবহার হয়। কত লোকের কত 
ধনরাশি অলসভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে, তীছারা 
যদি এরূপ ভাবে তাহ। খাটাইয়া লইতে পারেন, 
তাহ। ইইলে নিজ্ধের উপকার ত হয় বটেই, 
তথ্যতাত অনেক অভাগাঁর চোখের, জল .চিন্প- 
কালের তরে শুকাইয়। যায়। দেশের মোক 
দেশের গভাগাবের জন যদি এব্যবস্থ! না কিরে 
ত,কৰিবে কে? ইছার জন্য -.মেশ্যু নর 


কার্তিক, ১৩২২ সাল।] 
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আন্দোলন হওয়া আবশ্ক | স্বখের বিষয়,বঙ্গের 
স্থানে স্থানে ইতিপুর্কেই এইদ্ধপ কতকগুলি খণ- 
দান-সমবাম়্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষকদের 
সাহাসমার্থ প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে এইনপ খণ- 
দবান-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা 
প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির আবহ ব্য 
কর্ম হইতেছে। 
খণদান-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সাগে সঙ্গে 
কৃষকদের উন্নতি করে কতকগুলি নিয়ম গঠিত 
হওয়া আবশ্বাক। কৃষকেরা যাহাতে স্ব ত্ব জমীতে 
অন্ত কিছু ফদল না করিয়া কেবদমা খাদ্যশস্য 
নউৎপন্প করে, অন্ত কোন মহাজনের নিকট হইতে 
দাদন বা ঝণ গ্রহণ ন। করে, উৎপাদিত শসা 
রপ্তানি সন্ধে সংযত হয়, বিষয় সঙ্ধে এ 
সকল খণদানের সর্ থাক। আবশ্তক। 
(৫) কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা । 

কৃষককে শিক্ষা দিবার কথ। আমাদের দেশের 
পক্ষে সম্পূর্ণ নৃতন। এ দেশে "চাধা' বলিলে 
মূর্খ লোককেই বুঝাইব। থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য 
দেশে চাষাব। দ্বণাহ নহে,এবং অন্য লকল বিদ্ার 
সায় স্থল কলেজে গিয়া তাহাদিগকে রুষিবদ্যা 
শিক্ষা করিতে হয়। আমাদের কৃষকাঁদগকেও 
এখন কৃষি-বিদ্য! শিক্ষা দিবার কাল আসিয়া 
.গড়িয়াছে, তাহ। না৷ হইলে পাশ্চাত্য জাতির 
সংঘর্ষে আমাদের রুষককুল নিশ্মুল হইবার 
'্ছাশগ্কা ভিত্তিহীন নহে | আমাদের গভপরমেন্ট 
কবিনিষ্া শিক্ষা দিবা জন্য স্থানে স্থানে কৃষি- 
ছাল বু ছিনাছেন। কিন এব ও কার্য 
- তার অনেক 'আছে। _.ফাহাযের উপকারার্থ 
সই বল রিষ্ঞালয় প্রতিন্িত হইয়াছে, ত্র! 


প্রভৃতি 





এখনও ইহার ফলভোগী হইতে পারিতেছে না। 
দারিদ্র্য বশতঃ রুষকদের এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ 
করিবার সুযোগ ঘটিতেছে না ; তবে যদি দেশের 
যুবকের! এই নকল বিদ্যালফ হইতে কুষিবিস্যা 
শিক্ষা করিয়। আদিফা গ্রামে গ্রামে কৃষকদের 
শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে 
সুফল তইতে পারে। 

শিক্ষা ছুই প্রকারে দিতে হইবে; প্রথমত, 
কষি-বিগ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে । ইহাতে 
কবি সদ্ধে দৃষ্টান্ত সহিত বক্ৃতাদি হইবার বাবস্থা 
খাক। চাই | এইকূপ বিদ্যালয় সাধারণত: সন্ধ্যার 
সময হইতে বলান উচিত; কষকেরা সমস্ত দিন 
খাটিয। আপিবার পর এই বিদ্যালয়ে সন্ধার সময় 
উপস্থিত হইবার সম্বন্ধে কোন প্রকার অন্থবিধা 
ভোগ করিবে না। অপরন্ধ, যদি এই সকল 
বিগ্যালগ্ে ম্যাক্জিক লঠনের ছবির দ্বারা আলোচ্য 
নিষয়টি চিন্তাকধক কর। যায়'তাহ। হইলে কৃষক. 
আনন্দের নাঠত এই স্থানে গ্ুত/হ উপস্থিত হইবে 
এবং রুষি মঙ্গদ্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে সম্্থ 
হহবে। 

ছ্িতীয়ত:, প্রত্যেক কৃষিবিজ্ালয়ের সহিত 
আদর্শ কৃষিক্ষেত্র থাক! আবশ্তক। কি প্রকারে 
সার পস্ত ত করিতে হয, কি প্রকারে উহা! জমীর 
সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কোন্‌ রুষিন্্র কি 
প্রকারে বাবহার করিতে হয়, কোন্‌ ফসলের কি 
প্রকারের পাট করিতে হয় প্রভৃতি সমুদয় কৃষি- 
কাধ্য কষকদিগকে চাক্ষুষ দেখাইয়া না দিলে, 
তাহারা এই সকল বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হইবে না। ফলতঃ এইক্ধপ আদর্শ ক্লুধি- 
ক্ষেত্রের উৎক্ণ ফসল সকল দেখিয়াও রুষকেন্ধা 
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সেইন্সপ কমল তাহাদের স্ব ্ব কৃষিক্ষেতে 
উৎপাদন করিতে প্রলুদ্ধ হইতে পারে । 
কুধি-বিদ্ালযের সহিত কুষি প্রদর্শনীও থাকা , 

চাই। এইকপ প্রদর্শনীতে নানা দেশের কৃষি- 
যন্ত্াদি। নান! প্রকারের সাব,বীপ্র, (না একাবের 
ফল গ্রভৃতি সংগ্রহ কথিয়। বাথা আবশ্টক। 
মোট কথা, রুষকেবা যাহাতে সহজে ও 'আনাস্নব 
সহিত রি সঙ্বদ্ধে জ্ঞানলাভ ববিতে প।ৰ এপ 
বাবস্থা থাক প্রযোলন । 


ভ্রীবাজজ্নাথ পাম। 


দেবপুর ইতিহাস। 
বলহরি সর্দীর | 


কমষুতা বিহাব কা কুচবিহ1র বাজান্তর্গত, 
মহকুমা মাথাভাঙ্গাব অন্তঃপাতি, বাঁঘমাথা- 
বকান দীঘি গ্রাযের পূর্বদিকে এবং কুমাবীর 
কোটের পশ্চিমে একটি মুবিস্তত জনশৃন্ট ভূভাগ 
পতিত আছে। তর স্থান আন্গকাল। কেশে, 
নল, খাগভা, কুল, বউ ও বনথবুক্ষা্দিতে 
পরিপূর্ণ। এ স্থানে যে সবস্ত ধাস্টাদিব ক্ষেত্র 
আছে, তাহার আকার দেখিলে বোধ হয়,পূর্বে 
কোন বেখ্গবান্‌ নদী কর্তুক উহা ভগ্ন হইয়া, 
প়্থীরূপে পরিণত হয় এবং পবে তাহা কাল- 
ক্রমে বন্তবৃক্ষাবলী ও থান্ ক্ষেত্রাদিতে পরিণত 
হুইয়াছে। 

ছুইশত শতাব্দীর পূর্ণ এ ছুভাগের নাম 
মহাদেবপুর ছিল। এই পুর সাধারণতঃ চারি- 
তাগে বিত্ত থাকিয়া) তত কদদ্কাসিগণের 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা । 





স্থবিধা বিস্তার করিত! ইহার পুর্ববতাগ হবি- 
পুব, মধুপুর এবং কুষারীর কোট) ঘক্ষিপদিকে 
চন্দনকোট-_ডেকা বাজার বাভী ; পশ্চিমদ্দিক 
সিল্ুবকোট নাষে হ্থপরিচিত, আর উত্তরদিক 
চতুর্থ ৭ও-_ইহা চিলা রাখ কোট বা চেল্লার 
পাখার নামে পবিচিত । এ স্থানে মহারাজ 
শলেব পাটবাড়ী আছে। 

মহাদেবপুর যে স্থানে বন্দব অবস্থিত 
ছিল ও স্থান “ম্ুকানদী ধি-বাঘমারা** নামে 
আদ্রকাল অভিহিত হইতেছে । হিমালয় 
বিনিকত বেগবতী তরষানদীর পশ্চিম উপ- 
কূলে, এই গওগ্রাম ভগ্ন ষন্তকে অবস্থান করি- 
তেছে। ভরসানদীর জল-প্লাবনে এ ভূ্াগ 
খণ্ড বিখণ্ড হইঘা, ক্ষ ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত 
হয়। তন্মধ্ ববাডী, বাঘমারা, স্ুকানদ্বীঘি, 
মহাদেবগঞ্জ, সার্দীরের ভাঙ্গা, বালিয়ামাবীঃ 
কুষারীৰ কোট, যোগীর তিট। এ্ৃতি নামগুলি 
বিখ্যাত হইযা পড়িযাছে। বড়বাড়ীর বিখণ্ড 
গুধিব মধ্যে অধুনা যেগুলি কৃষি-উপযোগী সে 
গুলি “দাবিডী,” এবং যেগুলি ছ্বীপাকারে ঘোর 
অবণো পরিপূর্ণ সেগুলি “কুগ্বীপ নাছ অতিহিভ। 
দাবিডীর ভূমিতে তরসানদীর বন্তা সংযোগ 
হইলে পদ্ধ-বাশি বিভীর্ণ হয়। তচ্দারা ধাক্ক 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল ফ্গল উৎপক্প হইঘ্বাকুবি- 
জীবিগণের জুখস্চ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন এবং 
উত্তমর্ণাদির খণ পরিশোধ হইয়া থাকে । জ্ছাত্ 
যেগুলি কুষ্টা তদ্চারা গৃহপাপিত গোঠ বহিযারি, 
পঞ্গণের খাভোপবোগী ছুখ উন ই 
এছানের প্রাকৃতিক সৌনদ্ অন রবী 
কারণ সিটে অশ. শৈল জা 








কার্তিক, ১৩২২ সাল। ] 


আলোচনা। 


২৩৭ 





প্রবাহিত । স্থামটী স্থাস্থ্োর উপযোগী। 
এখানে একটী বৃহৎ প্রাচীন বাড়ীর ভগ্রাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়।" ভগ্রাবশিষ্টাংশের 
পরিপা্ট্য অতি যনোহর | এইদৃশ্ত অবলোকন 
করিলে ইহাই অন্কুমিত হয় যে, প্রাচীন 
সময়ে এই বাড়ী কোন একজন ধনাঢ্য 
বা প্রবল পরাক্রাস্ত ব্যক্তির বাড়ী ছিল। 

আমর! প্রাচীন মনীধিগণের প্রমুখাৎ শ্রুত 
হইয়াছিলাম, শতাধিক বর্ষ অতীত হইল, 
এই মহাদেবপুর গ্রামে “বলরাম প্রকাশ” 
নামে বলহরি সর্দারের বাড়ী 
ছিল। 

ছইশত শতাদী পূর্বে & মহাদেবপুৰ একটী 
সমৃদ্ধিশীলী গল্পী ছিল। বলহরি সর্দার একজন 
প্রবল প্রতাপাস্থিত ভূম্যধিকারী ছিলেন। [নি 


এক বড় 


জাতিতে পৌক ক্ষত্রিগ। বঙ্গাব্দ ১৯৯* সালে 
ভাহার জন্ম। তাহারা দুই ভাই, ইনি কনি্, 


গৌরহরি সর্দার জোষ্ঠছিল। ইহাদের পিঠার 
নাম বুদ্ধিনারায়ন সর্দার। তাহাদের “সর্দার” 
উপাধি উর্দ-বংশাুক্রমিক। 


আমি যে কালের কথা বলিতেছি,সেই সময় 
শিববংশোষ্ভব মহারাঞ্জ নর-নারায়ণ স্থাপিত 
মহাদেব পুরের “নারায়ণ বন্দর” ভরসানদী 
কণ্তুক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নারাষণ নাম 
খ্যার মুছিয়া ফেলিতে পাত্িলেন না। তাহার 
অন্তীত কালের স্মতি-্বরূপ “নারায়ণ” দী্বিকা, 
ছল নরপ্রারাযণ মহারাজার কীর্তিকলাপের 
চন্দ হই ররাছে। 
তা ধীর পশ্চিয উদক্ুলে শ্বর্গায় মহা" 
ইরান হবেজ লারারণ স্থাপিত স্কানদীক্ষি-বন্দর) 


এই ন্ুকানদীনি সংস্কার প্রবাষ স্থানাত্তরে 
প্রকাশিত হইবে। মহারাজ হরেন্্র নারায়ণ 
স্থাপিত স্থকানদীঘি বন্দরের অনূরে অগ্নিকোণে 
বলহরি সর্দারের পিতা বুদ্ধি নারায়ণের প্রাগুক্ত 
বিচিত্র বাডী। এই কালে বলহরি সর্দারের 
বড়বাড়ীর পৃরব-দক্ষিণ প্রান্তে তরস! নদী. পশ্চিম 
প্রান্তে স্বকানদীঘি বন্দর অবস্থিত ছিল। এই 
বন্দরের পশ্চিম পার্থে অগাধ সলিল পরিপূর্ণ 
বিশাল দেবীদীঘি। এই দী্িকার চতুষ্পার্শে 
অতুযচ্চ পরিখ।। চাবিদিকের পরিখার গরড়খাই 
খোদ্দিত করিযা চাবিটী সুপ্রশন্ত রাত্ডা সর্বব- 
সাধারণের গভায়াতের সুবিধার জন্য নির্টিত 
হইয়াছিল। 

এই স্থান সমূহের প্রাটীন তৃত্বামী বুদ্ধি- 
নারায়ণ এবং তছুর্ধ গিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন। 
বলহরি সর্দার এবং তাহ র পুর্ব-পুরুষগণ অত্যন্ত 
দোর্দু প্রতাপশালী এবং ডাকাতি কার্য্যের 
সর্দার ছিলেন। তত্ত্ে, মন্ত্রে, কি কৌশলে, 
কোনও ডাকাতির দলাধিপতি তাহাদের 
সমকক্ষ যোদ্ধা ছিল লা ইহাই লোকের বিশ্বাস। 
“ভীষণা কালিকা”” পুজা দিয় ত্বাহারা যে দিবস 
বুষঠন কার্দ্ ব্রতী হইতেন, সেই দিবস অবস্তই 
কোন এক ধনাঢা-গৃহস্থের সর্বনাশ করত: প্রচুর * 
ধন বাদি সংগ্রহ করিতেন, কখনই শৃল্ত 
হস্তে গ্রত্যাগযন কবিতেন নাই। এই কালে 
সামান্ গৃহস্থ হইতে, প্রভূত ধনশালী ব্যক্তির 
কম্তাবিহার রাজ্যে বসবাস করা এক প্রকার 
কঠিন হইয়াছিল। ধনবাঁন ব্যজিবর্থ রায় 
নিশা-লমাগমে আহারাস্তে তাই, ভি, পুত্র 
কন্তা। স্ত্রী পরিজন লইয়া পরজাগৃছে, প্রতিবাসী- 
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আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। 





ভবনে, গো-গৃছে, মেবপালে কিংবা অপ্জাশালে 
অবস্থান পূর্বক বাঝ্জি যাপন করিতেন। 
কিংবদন্তি এই যে, বলহরি সর্দারের কটি 
দেশে অষটপ্রহ্র কোসোন্মুক্ত অসি ঝুলিয়। থাকি) 
প্রতোক গৃহে ভাকান্ির সরঞ্জাম আল্স সন্তাদি 
সজ্জিত থাকিত। 
মুছমুছ তাহাকে দর্শন দানে রুতাণ করিতেশ। 
তিনি জীসহ অন্দর মহলে বাস করিতে শাল 
বাসিতেন না। 


সাধনবলে ভীষণ। কালিকা 


গজের বতিব্ণাটিতে শয়ন করি- 
তেন। 
ভাঁকিত না। 
নিক্কোসিত অসি লইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিতে 
উগ্ভত হইতেন। 

বলহবি সর্দারের জীবিভ্াবস্থাতে ভরসানদী 
কর্তৃক ভাহার প্রকাণ্ড বাটির সৌন্দর্যাম।লা 
বিনষ্ট হয়। 
হরি সর্দারের সাধের বঙডবাড়ী উত্তাল-তরজ- 
মালা কর্তৃক খণ্ড বিখণ্ড করিয়। অনন্ত সলিল 
রাশিতে বিলীন করে, সেই সময় সেই দৃশ্ঠ 
অবলোকন করিবার নিদিত্ত তথায় গ্রামস্থ বছ- 
লোক সমাবেশ হইয়াছিল। 

বলহরি সর্দারের বাড়ীর চত্বরে অসংখ্য 
পরিমাণে চারচালা, বা্গালা। ঘর অবহিত ছিল। 
রসাল,বেল, পািয়াল, পেয়ারা, কাঠাল,আমড়া, 
লেবু গ্রসথতি সুস্বাদু বিটপীনিকর ভীহার বড়- 
বাড়ীর চতুষ্পার্থে পরিশোভিত ছিল। সহসা 
দর্শনে যেন একটা রম্য-উদ্ধান বজিয়। ভ্রম হইত। 

“সাদার কাছারী” নামে অত্যু্চ বাঙ্গাল? 
খ্ুছের উত্তরে, অশীতি হস্ত দুরে, সদর 
রাস্তায় লঙ্গাখে, গগন চুদধী অ্থখ বিটপী মূগল 


সহপা ঘুষের সময় কেহ ভটাঙাঁকে 


নিদ্বাবস্থায় ডাকিলে তিনি 


শৈল-প্রশ্থতা তরসা যে সময় বল- 


প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্যা বর্ধন পুরঃসর, শাখা 
প্রশাখ। নিস্তার করতঃ সর্দারের বাড়ীর সন্ধুখ 
দ্বাবে যুগমূর্তিতে "দণ্ডাঘমান ছিল। দেখিলে 
ইহাই অন্থমিত হইত, যেন ভগবান বৃক্ষক্ূগে 
ভজ্ের দ্বারদেশে বাহু উ:ভ্তালন করিয় অভিমত 
আশীর্বাদ প্রদান করিয়। বলিতেছেন “ওহে 
ভক্ত! তোমবা আমাকে প্রাণাপেক্ষ।ও ভাল- 
বাগিতে। এই হেতু তীয় অমিয় সমান মধুর 
স্থোধন খিশ্বৃত হইতে পারি নাই। হে প্রাণাধিক 
প্রিয়তদ্ত ! ততপ্রতিদান স্বরূপ তোমাকে অত্যন্ত 
বীণপুকষ কবিতে ভুলি নাই। অস্তর 
হঠতে অন্তহিত করিতে পারি নাই, পরন্ত 
ভিলা গদর্শনে ভিটিভে পারি না বলিয়া, বৃক্ষ- 
বূপ যুগল-মৃর্ডিতে তোমার সম্মুখস্থ স্বারদেশেঃ 
শাখ। পল্লবাচ্ছাদনে অবস্থান করিতেছি। অতএব 
হে বৎস! আমাৰ ছায়াগর্ডে খারকয়া তোমর! 
সব্বদাই তৃগুপাত করিতে পারিবে। 

ব্হুরি সব্দারের পূর্ববংশ-পরষ্পরা দ্বারা 
সঞ্চিত রজত, কাঞ্চন, টাঁক। মে।হর, এবং নানা 
ধরণের তৈসপত্রবদি ও গহনার যাইট বা মগ্ময় 
যুদ্রাধার, ডাকাতির সরঞ্জাম ষথা_ ঢাল, 
ভলোয়ার বর্শা, কুষঠার, ছব্বল, গ়ীয়া, সাই 
প্রভৃতি ত বিটপীদ্ধয়েখ নিয়দেশে প্রোঝিত 
ছিল। মাইট এবং অস্ত্রাদিতে শৃঙ্খল সংঘুক্ত 
থাকায় সর্দারগণ তা অনায়াসে চিনিয়া 


এবং 


বাহির পারিতেন। 

বপহবি সর্দারের বার যুগ্ম অশ্বখ বৃক্ষ 
উৎগাটন করিয়া, তবসা নদী যখন সেই সক্টি 
গচ্ছিত ধন রর এবং খন্“সঙ্জাদি সলিলে শির্ষু- 
গ্িভ করেন,সেই সময় বৃক্ষের মু্দেশ হান 


কাঁত্তক, ১৩২২ পাল।] 


আলোচনা । 
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তুরি ভুরি তশুকাঞ্চন প্রতাযুক্তসর্প কেহ মাইটের 
গলদেশ,কেহ অস্ত্রাদিতে জড়িভৃত হইয়া,স্দার- 
গণের সাধের ধন-রক্াদির সঙ্গে নদীগর্ভে শায়িত 
হুইয়াছিল। বলছি সর্দার তদর্শনে কপালে 
করাধাত করতঃ মৃচ্ছিত হইলেন এবং শোকাভি- 
ভূত হইয়া কাদিতে কাদিতে উচ্ছিঃস্বরে বলিতে 
লাগিলেন_ হা অনৃষ্ট! আজ একি হইল! মা 
শবাসনা |. তোমারই বাসন। পূর্ণ হইল। যো 
কল্যাপদায়িশি! মা কাত্যারিনি! পুত্রের 
প্রতি কি এই দ্েহের উপহার প্রদত্ত হইল মা? 
আজ বুদ্ধি, বল, ভরসা, সাহপ সবই যে আমাকে 
ছাড়িয়া! চলিল। 
কার কাছে গাড়াব। 
আমাকে বিশ্বাস করিবে । 


আনি এমন অপহায় অবস্থায় 
এ অসহায় অবস্থায় কে 
শক্রকুল থে হাসিবে 
সা? হায়! হায়! কুল-গৌরব এত দিনে 
আমাকে ত্যাগ করিলেন । * 

বলহরি সর্দার এবং তদুর্ধতম দিবাপিতৃগণ 
কার্পী উপাসক ছিলেন। 
সন্থুখ দ্বারদেশের যুগল আঙ্বথ বক্ষমুলই ভাহা- 
দ্বের সাধনপীঠ ছিল। সর্দারগণ এ বিটগীনূলে 
কালিকার উপাসনা করিত, প্রতাদন পৃক্জা, 
আন্িক, স্োপ্র, ধ্যানাদি করিতেন । আমাবস্তা? 


তাহাদের খড়বাড়ীর 


পর্বতে বঙ্ঞাদি করির। ছাগ বাঁপও দান 
কারিতেন। উত্তরূপ কর্মের পর নিশাঘোগে স্বদল- 
বলে ভীষণ! কাঁধিকার নিকট আশানুরূপ বর 
প্রার্থী হইতেন। কালিক| দেবী স্বয়ং দর্শন 


+. তকছসার ভীষণ মাবনে, বহার সর্দাযের বিটপীদয় 
উৎপা্টিত করিয়া ধসাদি জম হয়; সেই সময়ের স্মৃতি 
লেখনী গুনে কর্ণ হওয়া অসন্তব ।* ফলত: লেই সকল 
ছিব বাহ! পাীমদের এহত্যাত প্রত হওয়া গিয়াছে, 
অনারই হূলতন্ব লিপিবদ্ধ, কর! হইল । 


দানে তাহাদের অভিলবিত ফললাভের আদেশ 
প্রণান করিয়া চরিতার্থ করিতেন। 

প্রাগুক্ত বলহরি সর্দারের বড়বাড়ী, বঙ্গা্ষ 
১২৬৮ সালের শাবণ মাসে অলমগ্ন হয়। তৎপর 
১২৭* বঙ্গান্দে অশীতিতমাধিক বয়সে বলহারি 
সর্দার ইহলোক তাগ করেন। 

বশ্রহরি সর্দারের খুদ্ধপ্রপিতানহ আদিত্য 
সর্দার । ইহার জোষ্ঠ নন্দন সিদু সর্দারের 
বংশধরগণ মধ্যে হষ্টপুরুষ বলহরি সর্দার। 
খলছরি সর্দারের পিত। বুদ্ধি সর্দারের ছুই 
বিবাহ সহধার্্নী সিন্দুমতির গর্ভে 
গৌরহরি, এবং দ্বিতীয়া পত়্ী ইন্দুমতির গর্ভে 
ব্গহরি স্দীর প্রন্মগ্রহণ করেন। বিষাতৃজা গ্রজ 
গৌরহরি সর্দার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহার স্তানাদি ছিল না। বলহরি সর্দার 
বপেশ্বরী জোড়া, 
হরিকুমারী দ্বিতীয়া, বিনদুকুন্দরী তৃতীয়া পরি- 
ণাতা পত্থী। ইহাদের ক্ষেতে ছয়জন পুত্র, 
তিনজন কন্ঠা জন্মলাভ করেন। পুক্রগণের 
নাম যথা_হারদাস, কষদাস, ভ্রীকাত্ত, আন্ত, 
অস্তুদেব, বন্ুদেব | জ্ুভীয়। পক়্ীর গর্ডে ৯ম 


হয়। 


তিনবার দারগ্রহণ করেন। 


সংখ'ক পু বসুদেখ জন্মের অল্পদিন পরে বল- 
হরি সর্দার মানধলীলা। সঞ্ধরণ করেন । বিন্দু 
লুন্দরা প্রথম যৌবন সময়েই পতি-বৈধব্য বিদ্বে- 
জড়িভূত। হুয়েন ॥ 

বলহগি সর্দারের বংশ পর্যায় এবং জীবন 
কাহিনী এই পর্ধান্তই বলিলায। এক্ষণে তাহার 
অলৌকিক ডাকাতি রহস্য সংক্ষেপে বলিক্বা৷ এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব।; 

বজগুর'ন্তর্গত “বেলতলা” অতি প্রাচীন 


২৪০ 


আলোচমা। 
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বন্দর । ইহার অপর সাম বাউরা। বাউরা- 
বন্দে অনেক দেশী বিদেশী ধনকুবেধের বাস 
ছিল। এই কালে এদেশ বাসীর যধো বেলতলা 
সথপ্রষিদ্ধ ঘৌথ কারবারের আডডা। বেলভলাক়্ 
ডাকাতি করার অভিপ্রায়, বলহরি সর্দার 
তাহার স্বদণবলে, শর পিয়া সহাজনগণের 
সিদ্ধুক পূর্ণ রজত মুদ্ধাদি আপহরণৌদ্দেশ্ে এক 
অপূর্ব বহস্াপূর্ণ ঘটনা আবিষ্কার করিলেন । 
সেদিন অমানিশার অস্ত, চন্দ্রের দ্বিতীয়া 
কল! ঈষৎ বক্রতাবে গগনে সমদিত। বন্দর- 
বাসী ঘরে ঘরে দীপদানে ব্যগ্রা। স্ুগ্য- 
দেব পাটে বশিয়।ছেন। সাধু-সপ্লাা সন্ধয)- 
দেবীর পদবন্দনায় পদধোও করিতে উদ্যত । 
বেলতলা বন্দরের উত্তরদিকে সহসা বরঘাত্রার 
বাগ্চোগ্ধমে সহর মুখরিত হইয়া উঠিল। হাতী, 





ঘোড়া, দোলা, দিপাই, প্রভৃতিতে মাঠ পরিপূর্ণ 
হুইল। সহরবাসী দর্শকবৃন্দের সম্মুখে বাসের 
লড়াই, আতশ বাজী, নাচ'গান, ক্রীড়া, কৌতুক 
কতই প্রদশিত হুইল । তাহার) একবারে 
বাহ্জ্ঞান হারাইয়া। চিত্ত-পুস্তলিকাবৎ তাহা 
দর্শন করিয়া মোহিত হইতে নাগিলেন। 

অতঃপর বলহরি সর্দারের অনুগামী দস্থাদল 
বেলতলা বন্দর নিবাসিগণের প্রতি ঘর তন্ন তন্ন 
করিয়া সিদ্ধুক, আলমারী, ডেস্কপেটেরা ইত্যাদি 
চুণ বিচুর্ণ করতঃ সর্ধস্ব অপহরণ করিয়া চল্গট 
দিলেন। 

আর কোথায় বা হয়হণ্তী। কোথাত্জ বা 
আতশ বাজী । এক যুছুর্তের যধো অসংখ্য 
ধল-রাদি লইয়। সরিয়া পড়িলেন। কেছ 
তাহাদের অগ্রসরণ করিতে সাহস করিল না। 


শযোগীল্্নাথ দেব বশ্মা সরকার । 


নার হেনরি কটন। 


ভারতের পরম হিতৈষী সার হেগরি কটন 
গত ২৩শে অক্টোবর ত।রিবে মানব লীল। সখরণ 
করিয়াছেন। তাহার মৃতাতে এ দেশের ঘে 
ক্ষতি হইল তাহ| কখনও পূর্ণ হইবে কিনা 
তগবান জানেন। 

সার হেনরি কটন ১৮৪৫ থুঃ অব জন্মগ্রহণ 


করেন। ত্তাহার পিতা মান্দা প্রদেশেক্র 
সিবিলিয়ান ছিলেন। ১৮৬৫ গ্রীঃ অব হেনবসি 


কটন সিভিঘসার্ভিস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৭ 
থুঃ অন্দে এদেশে আগমন করেন। এদেশে 
ব্াসিয়া তিনি চট্টগ্রামের এসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের 
পণ্দে নিযুক্ত হন। ছয় বংসর পৰে তিনি আগুর 
সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হন তৎপপ্নে কলিকাতা 
হাইকোর্টের রেজিষ্টারের কাধ্যে নিযুক্ত হন। 
১৮৮৭ খুঃ অন্যে তিনি কলিকাতার পুলিশ 
কমিশনার ও কলিকাতা মিউলিসিপ্যালিটীর 


চেত্বারম্যানের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি- 


কতক দিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের 
কার্ধা করেন এবং ধিভাগীয় কমিশনারের কাঁ্ধ্যও 
নির্বাহ করেন। ছয় বস রেভিনিউ বোর্ডের 
সেক্রেটারির কার্ধ্য করিয়া, তিনি গবর্ণমেন্টের 
রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। 
১৮০৯ শ্রী; অন্ধ হইতে ১৮৯১ ত্রীঃ অন্দ পর্যাস্ত 
তিনি গবর্ণমেপ্টের ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারির 
কাধ্য করেন এবং তৎপর তিনি বেঙ্গল গবর্ণ- 
ঘেন্টের চিফ সেক্রেটারির পদ প্রাণ্ড হন। ছয় 
বতসর চিফ সেক্রেটারির কাধ্য করিয়। তিনি 
৯০৯৬ স্বীঃ অন্দে ভারত গবর্ণষে্টের হোষ 
সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তৎপরে আসাম 
প্রদেশের চিফ, কবিশনারের পদ গ্রহণ করিয়া 
ত্দানিন্তন বড়লাট কর্জ্জন সাহেবের সহিত 
মতঘৈধ হওয়ায় তিনি কার্যে অবসর গ্রহণ 
করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। 
সম্পাদক । 


ইনি 


আলোচনা, ১৯ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা; অগ্রহায়ণ, ১৩২২1 


কবির বৈঠক। 


- টাল? 


বঙ্গের বাহিরে ধীদের বাস, কলিকাত।র 
বৈঠকথানা বাজারের নাম গুনিযাই তাদের 
নে একটা খটকা লাগিতে পারে বটে, কিন্ত 
বাঙ্গালায় ধার্দের বাড়ী_ভাহার। বৈঠক ও 
বৈঠখখানার মন্্ব বিশেষরূপে বুঝেন । দেখিয়া 
শুনিয়া মনে হয়, বাঙ্গালার বৈঠকখানার তুল্য 
প্রতিহাসিক কীর্ডি জগতে সুছুলব্ভ। গাশ্চাতা 
উতিহাসিকগণেব মুখে শুনিতে পাই, দিজ্সীতে 
“কৃতব মিনর”, আগ্রায় *তাজ-মহল”, বেহাবে 
“অজত্তা-গুহা”,  কোনার্কের 
ইতাদি ইত্যাদি কত বিধ কীত্তি তস্ত ভারতের 
নান প্রদেশে রহিয়াছে, ভাহার মহিত তুলনা 
বাঙ্গালাম্ম ভেমন গৌরব করিবার কিছুই মাই। 
কিন্তু কথাটা বেমালুম ভাবে হজম করিয়া লওয়া 
যাইতে পারে কি? ধীহারা অন্ততঃ পক্ষে 
তিরাত্রিকাল বৈঠখখানায় যাপন করিষছেন+ 
ভাহারা তারশ্বরে নিশ্চয়ই বলিবেন-_পা“চাত্য 
এ্রতিহাসিকগণ বৈঠকখানায় কখনও পদার্পণ 
ক্লরেন নাই। তা যদি করিতেন, তাহা হইলে 
"তেন ইহার মর্ঘ। বুষিতেন ইহার নেশা, 
তেন ইহা প্রা) কত লুকান কথা, কত 
পরাগ গা চাকতর ববীন তত-কত প্রাচীন 
তক কত তবিত্তাকের ভাবনা, কত বর্তমান 
চিন্তা, জোত-_বাদদীপাকর বৈঠকখানার,তাকিয়ার 

৬১ 


এমান-মন্দির” 





গায়ে ঠেসান দিষা, বৈঠকে শৈটায় ঠক ঠক, 
করিয়া বেড়াইতেছে। কে তার তন বাগে 
কে তার ইতিহাস লেখে_কেবা তার অকধিত, 
র্শাবাণী অর্ততব করে। এ ছেন টৈঠকখালা 
থাকিতে বাগগালাফ কোন এতিহাসিক কীর্তি 
নাই, এ কথা কেষন করিয়! প্রাণ ধরিয়া বলিতে 
পাবা ঘায়? 

এ বিচিত্র স্থানের ভক্ত নয় কে? অতক্তই 
বা কাহার।? বালক, বৃদ্ধ, যুব সকলের এখানে 
অবাধ প্রবেশ বাঁধ বিশ্বৃত হুইয়াছে। এখানে 
তরাঙ্গণ-শূত্রের জাতি বিচার নাই, উভয়ে এক 
তাকিয়া ঠেগান্‌ দিয়া অবলীলা ক্রমে একই কথা 
আলোচনা পুরুষোতুসের 
আনন্বাঙ্গাবের লীলাখেলা বাঙ্গালার বৈঠক 
খানায় প্রত্তিষ্টিত রহিয়াছে। এহেন মহামহিষ, 
এ হেন পৌরাণিক, এহেন সার্কবতৌমিক বৈঠক্ক- 
খানার উদ্দেশে প্রথমে বার বার জয়োচ্চারণ 
করি) 

বঞিয়াছি, বৈঠকথানায় নানা বর্দের লোকে 
নানাপগ্রসর্গের আলোচনা করেন। ইদানীং 
বঙ্গের নান! স্থানে নানা ভাবে কবির বৈঠকও 
বসিতেছে। 
পরজরসের” বৈঠক বষিতেছে, 1545959। বা 
“হীন ভ্রাহ্থলের” বৈঠক বসিতেছে, 5০০৫) 


করিতে পাষ। 


ভারতে এখন “০০78:০৪৩৮ যা 


টা 


২৪২ 


০০77৪706 বা. “শিয়াল: কম্পনের”? বৈঠক 
বসিতেছে-আর তার সঙ্গে সঙ্গে, “অমাবস্যা 
বিরোধ,” “একাদশী একাকার,” “সংক্রাস্তি 
সংযোগ” এইরূপ 
যা। হয় একটা নান দিগ্বা কবির বৈঠকও 
বসিতেছে। 

পুর্বে বঙ্গে কবির দল ছিল, কবিরা চাষর 
অন্দিরা লইয়া আসরে নামিতেন। পরবর্তী 
কালে কবিদের মধো দলাদলি হইলেও হাধা 
আগোরেই তাহাদের লড়াই হইঠ। এখন 
কবিরা টুবঠকে বগিয়া কবিতা আওড়াইতে- 
ছেন। এখন কবির দল আসোক ছাড়িয়া 
“বৈঠকে” বমিতেছেন কেন? 
তাবিয়া দেখিয়াছেন? 


অথবা “চড়ক চক্রান্ত” 


ইহা কি কেহ 


সে কথা ভাবিতে গেলে, ইহা! অগ্রে বিবেচনা 
করিতে হইবে_বৈঠকে আর কি শোভা পায়। 
এ জিজ্ঞাসার উত্তরে, একটা গঞ্চম ব্্ধীয় শিশু 
পধ্যন্ত বলিয়া দিবে যে বৈঠকে হুঁকা বসে। 
শ্বতরাং বুঝিতে হইবে যে, যখন হাকা এবং 
উই বৈঠকে বসিবার অধিকারী তখন 
উভয়ের মধ্যে কোন' না কোনরূপ সাতৃস্ত 
থাকিতে পারে। সে সাদা কি পরিমাণে 
আছে, এখন তাহার একটু আলোচনা করা 
আবহ্ক। তৎপুর্ষেন এটুকু বলি,_বৈঠকে 
যেমন খেলো॥বাধ। ও কলি প্রভৃতি সকল হুকাই 
শোভা পায়-কবির বৈঠকে সেইরূপ কলি 
কবি, খেলো কবি ও বাধা কবিরাই শোতা 
পান। ব্বাহারা মাসিক কাগজে কবিতা লেখেন, 
ছাপান নাই- তাহারা হইলেন “থেলে! কবি।” 
ধাহারা একখানি চট কবিতার কেতাব বাহির 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 





করিয়াছেন-তাহারা হইলেন “কলি” কবি, 
আর ব্বাহীরা সোনার জলে আকা রূপার কির্‌- 
কিরে কাটা কাধানো কাবা্রন্থ প্রকাশ করেন, 
ভাহারা হইলেন “বাধা কবি”। তবে ধাহারা 
কবিতা বুঝিতে পারেন না বা কবি হুইবার 
আশা ধাহাদের নাই__াহারাই হইলেন “গড়- 
গড়া” ; কাজেই তাহারা টবঠকে বসিতে পান 
না, উহার আশে পাশে গড়াইয়া বেড়ান মাক্র। 
আবার হকার মাথায় ফুটত্ত কলিকা 
বসাইয়া টান মারিলেই তড়. ভড়, করিয়া ধৃম 
নির্গত হস্গ। কাবা-কলিকাও বখন কুটিয়া৷ উঠে 
তখন অধর সংস্পর্শ হইলেই তর্‌ তর্‌ করিয়া 
কবিতা বাহির হয়। অবশ্ঠ তামাকের ধুম ও 
এই তরতরে কবিতার কিঝি সাদৃহা যে নাই 
এমন নহে। উত্তয়ই সানান্ত লক্ষণাক্রাস্ত__ 
উভয়েই ক্ষণনস্থায়ী। 
বোধ হয় এই সব চিন্তা করিয়াই আজ পাচ 
শত বর্ধ পূর্বেবে কবিকষ্ষন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 
ভাতা, শিশুবোধকে প্রকাশিত “দাতাকর্ণ! 
শ্রীকবিচন্ত্র হকার প্রতি প্রীতিতরে 
সব করিয়া বলিয়াছিলেন__ 
“ছকাং কুষণবর্ণাং দবিনেত্রাং উদ্দ দণ্ড ধরাং 
ধুতুরা পুষ্প সমদ্ধিতাং বরুণ বষ্ছি সংযুক্তাং।” 
হা। ছকায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হাং 
হককায়ৈ নসঃ। 
“হুক্কে ছকে মহাতাগে বৈঠকোপরি, সংস্থিতে 
সর্দরোগ হবে দেবী | ধুযোগ্দার নমোহত্বতে। 
তাত্রকুটং ন খাদত্তি যো নিন্দতি নরাধমূ 
শৃগালযোনি সং্াপ্য হক ছক্কা সারবে, 
তবে একান্ত পক্ষে যাহীর! হ্ধা দেব 


রচয়িতা 


অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল।] 


মালোচনা 
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অপন্মত, তাহাদের জন্ঠ তিনি এ ব্যবস্থা দিলেন 
ষে_ 
“প্রশাস্ত দৃষ্টি! দৃঢ় দস্ত কেশাঃ শশাঙ্ক বু, 
কমলসা গন্ধ পিকাস্ত কণ্ঠ পলিত বিহীন! 
নস্যোপতোগী ভরতীহ লোকে ।” 
এই সব দেখিয়া শুনিষ। মনে হয়_-“শুলিতে 
গাই, জগতে সাতটা আশ্চর্থা পদ! আছে কিন্তু 
এখন সে ভ্রম ঘুচিল। বুঝিলাম_ “কবির 
বৈঠক” জগতে অস্টম আশ্চর্য বগ্তর গৌরব 
গাইবে। আর পরবর্তী কালের পয়াৰ ক্ভাবা 
গাছিবেন। 
কবি বৈঠকের কথ! অসৃহ সমান 
দ্বিজ গৌরদাস ভণে শুনে পুণাব,ন ॥ 
আর হয়তে। ভবিষ্যতে, বঙ্গপলী ললনার। 
বঙ্গের হঠাৎ কবিদের কাবা কণায় আক 
হইয়া বিকালে মল বাজাইয়। জল সহি 
কালে কলস্বরে কলরব করিবেন-_ 
কবিতার জালায় মলেম সঞ্জনী 1 
রাজা লেখে, প্রজা লেখে 
কাব্যে লেখে রাজরাণী 
কবিতার আলায় মলেম সঞ্জনী !” 
শ্ীঅহদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যান। 





আমাদের কথ|া। 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


তখনকার ছেজেদের জন্য এত স্কুল-কলেজের 
বেতন ছিতে ইত লা মেসের খরচ এত বহিতে 
হইত লা, রাশি রাশি বই খাতা কিনিতে হইত 


না। ছোট ছেলেমেয়েদের অন্ত, এত জামা, 
কাপড়, পোষাক তখন লাগিত না,_সেলিম্দের 
বাবার, বেঞ্জারের থাবার, হপ্িকের ছুধের খাঁড়া 
ছাাও শিশুরা সুস্থ ও বলি দেহে বাড়িয়া উঠিত 
এত ঠুন্কা পুতুল খেলনা ছাড়াও তাহারা 
আনন্দে খেণিত। আঞ্গ আসল ছাড়িয়া নকলে 
আমাদের রুচি হইয়াছে। যাহা বিনা বায়ে 
পাওয়া যাইত, আঙ্জ তাহার অন্ত আমাদিগকে 
যথেষ্ট বায় করিতে হইতেছে। সমস্া জটিল। 
সমাধ।নও জটিলতর | এখনও ঘদি আমাদের 
মঠিগতি না ফিরে, তবে আর কল্যাণ নাই। 
মোটের উপর বাজে বাষধাহুল্য কমাইতে হইবে 
-বিলাসিত! কমাইতে হইবে কৃত্রিতাকে 
দ্বণ। করিতে হইবে । চাকুরীর মাঘ। পরিত্যাগ 
করিয়া স্বাধীন ভাতে জীবিকাঞ্জনের চেষ্টা 
ক্ধিতে হইবে । এই যে লক্ষ লক্ষ বালক ও 
যুবক _দেশমাতার অঞ্চলের ধন বঙ্গীয় ভদ্র- 
সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধর,তবিস্যৎ আশা-তরসা, 
ভখিস্যৎ জীবন, বিশ্ববিদ্তাণয়ে কেহ প্রবেশ 
করিতেছে, কেহ সফলত]র বরমাল্যে বিভ্ুষিত 
হইয়। বাহির হইয়। আর্মসতেছে, ইহাদের লক্ষ্য 
ও চিন্তা কি, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন 
কি? ইহাদের প্রায় সকলেরই লক্ষ্য যে চাকুরী 
করিয়া! জীবিকাজ্ছন করিবে। কিন্তু এ কথা 
বুঝা উচিত যে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য লক্ষ লক্ষ 
চাকুরী তৈয়ারী নাই। কাদ্দেই দেশের লোকের 
চিন্তা আজ শ্বাধীনতাবে ভীবিকাজ্জরনের দিকে 
প্রধাবিত করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সহজ ও 
সুলত নহে। কিন্তু হজসাধয না হইলেও অসাধ্য 


নছে। দেশের দারিজ্র্য দুর করিয়া, সম্পদ বুদ্ধি 
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করিয়া, দেশের লোকের জীবিকার সংস্থান 
করিতে হইলে, এই ছুঃসাধ্যকেই আজ সহজ- 
সাধ্য করিয়া তুলিতে হইবে। অন্যথ! আমাদের 
উন্নতির গতি সুদ্ুরপরাহত। 

মধাবিভ ভগ্র-সম্প্রদায়ের ছুরবস্থার আর 
একটি কারণ এই যে থাগ্-দ্রবা 





দি ছু, 
হইতে খাদকের সংখা। বৃদ্ধি হইলেই ত্রবযাদি 
ছর্দুল্য হয়। দেশোৎপন খাগ-শ্তাদির পরিমাণ 
রদ্ধির জন্ঠ চেষ্টা করিতে হইবে। 


। খাদ্ধ 


জনসংখ্যা 
পরিমাণ দিন দিনই প্রদ্ধি পাইতেছে। 
অবস্থায় প্রয়োজনান্ুরূপ ান্স-শ! 
কলে ভদ্রাভদ্র কাহাকেও নিন্চেষ্ট ৭।কিশে টপিবে 


এমন 


উৎপাদন 





না। আমরা পল্লীঞ্চলিকে ভাঙিয়া চুরিয়। সহর 
করিতেছি_ইহা অনেকটা 
করতাল গড়ানের মত 


কাস্তে ভাঙ্গিয়া 
হইতেছে, অথচ 
তাহাতে আমাদের ছুববন্া অধ্ুনোদিত হই- 
ডেছে না। 
পড়িয়া 
আগাদের এ কথ। সনে রাখতে হইবে যে কাস্তে 
অপেক্ষা করতালের প্রয়োজন বেশী নয়। 
বালাসঃ দেশে সহরের সংখ্যা ও লোকের সংখা। 


দন দনই ববি হইতেছে। 


বরং সহবের বার়বাছুলোর তরজে 
আমরা আরও হাবডুবু খাইতেছি। 


অনশ্য ইহাতে 
কোন কোন বিষয়ে আসাদের যে স্ুবিধ। হই- 
তেছে-তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের 
উপর বাঙ্জালার পাধারণ অবস্থা অর্ধ শতাব্দী 
গুবের যেমন ছিল; তদপেক্ষা ভাল হয় নাই। 
বাজাল!ফেশে সহরের সংখ্যা,সহরবাপীর সংখ্যা 
ও জনসংখ্যা কিরূপ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, গত 
৯৯১৯ সনের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত 
জকটী বিবক্কণী হইতে তাহ। এগ্থলে উদ্ধত. 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 





করিতেছি । অন্যান্ত জেলার কথা না বলিয়া 
আমরা কেবল আমাদের ২৪ পরগণা। লেলার 
কথাই কহিব। 

মধ্যবঙ্গে ২৪ পরগণা ছেলায় সহরের সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা ধেশী। ১৯১ সন হইতে দশ 
বৎসরে এই জেলায় গড়ে সহরবাসীর সংখ্যা 
শতকর। ৩৮ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গঙ্গা- 
নদীর তীরস্থ পল্লীসমূহ প্রায় সহরে পরিণত 
হইয়া উঠিতেছে। সাউথ সাবার্ধ, বারাকপুর 
ও নৈহাটি মিউনিসিপালিটি, এই কয় বৎসরে 
ছুইবার (বিত্ত হইয়া বর্তমানে নয়টা মিউনি- 
সিপাল সহরে পরিণত হইয়াছে। এই জেলায় 
ব্ভঘানে ২৬টা সহ আছে, ইহার মধ্যে কাশী- 
পুর, চিৎপুর, মাণিকতলা॥ গার্ডেনরীচও সাউথ- 
সাব!ব্ব, এবং টাতিগঞ্জ | এই €টী কলিকাতার 
সংগগ্প এবং তাহার অংশ বিশেষ বলিলেও হয়। 





এই ৫টি সহরের জনসংখ্যা গত ১০ বৎসরে 
গড়ে শতকরা ৪* জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
অথচ খাস কলিকাতার জনসংখ্যা মাত্র ৫*৭ 
জন হারে বাড়িয়াছে। এই জেলার দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কতকগুলি সহর শিল্-বাণিজ্যের জন্ত 
উন্লত হইয়। উঠিগাছে। একমাজ বজ বজ. 
ব্যতীত এই সহরগুলি সকলই কলিকাতার 
উত্তরে গঙ্জাতীরে অবস্থিত । ইহাদিগের নাম 
যথাক্রমে, বরাহনগর, কামারছাটী, নৈহাটী, 
হালিসহর, ভাটপাড়া, টিটাগড়ঃ বজব্জ এবং 
গাড়ুশিয়া_এই সহরগুলির জনসংখ্যার. সি 
অত্যন্ত বিন্বযু্নক,_গত দশ বৎসনে বৃ 
লংখ্যা শতকরা ৬৭ জন বর্গিণ মারাক্ণ্ীন 
উত্তর বারাকপুর এবং পানিবাটী, 












অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল । ] 


আলোচনা । 
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ভীরস্থিত আর তিনটা সহর। কিন্তু শিল্প- 
বাণিজ্যের প্রাধান্ত অভাবে ইহাছ্িপের তেমন 
ভ্ীরদ্ধি হয় নাই। ্নবশিষ্ট সহরগুলি প্রায়ই 
নদীতীর হইতে দুরে অবস্থিত, ইহাদিগের 
বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই জনসংখ্যা 
মাজ শতকরা ৬ জন হারে বাড়িয়াছে। 

আমরা পৃর্বেই বলিয়াছি-দ্েশের জন- 
সংখা! ও সহরের সংখা পৃর্্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, অথচ তদনুপাতে উৎপন্ন থাগ্ভ-দ্রবোর 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। বন্তঃ ইহাও বর্ভ- 
মান জীবিকা, সবস্তার এক প্রধান কারণ। 
এই সমস্তার সমহ্থয় কলে দেশবাসীমা্রই সচেষ্ট 
হউন, ইহাই আমাদের চিরকাতর প্রার্থনা । 

এইত গেল কলিকাতার একটি সামান্ত 
অংশের কথা । গল্লীগ্রামেরও কথা তদন্প্ূপ, 
উলা সোমড়া, গুত্তিপাড়া, হালিসহর, চক্রত্বীপ, 
কুমারহাটী, নবধধীপ, ২৪ পরগণা, বাঙ্য়ালী, 
জয়নগর, বশিরহাট, বাছু, বারাসত, ভ্ররামপুর 
প্রভৃতি স্থানের অবস্থাও শোচনীয় হইক্সা 
দাড়াইয়াছে। 

সোণার বাঙ্গালার স্ুুজল! সুফলা মলয়জ- 
শীতল শস্তস্তামলা তাঁল-তমাল-বনরাজিনীলা, 
সুখ-শান্তি চির লীলা-নিকেতন, সোণার গল্লী- 
গ্রাযগ্ডলি ষেন ক্রমশ£ই ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া 
চলিঙ্লাছে। এই ধ্বংসের মুখ হইতে পল্লীগ্রাম- 
গুলিকে ব্রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই? 
খাক্ষালার সোখার পল্লীসনূহ কি এইরূপেই দিন 
দিন শশান' হইয়া "যাইবে? * পল্লীর ছঃখ- 
সরমতির কধা ধর] হ্রাস আলোচনা করি- 
সহি. পীর করণ কালী লইয়া আমরা 


বহুবার অশ্রু বিপর্্জন করিয়াছি,_ জানিনা, 
তাহাতে কয়জনের প্রাণ আর্্র হইয়াছে” 
জানিনা, তাহাতে কয়টা হৃদয় দ্রবীভূত হই- 
য়াছে? সেকথা জাঁশি, আর লা জানি, 
একথা নিশ্চয় জানি যে, পল্লীই যাঙালী ও 
বাঙ্গালার প্রাণ-পল্লী পরিত্যাগ করিয়া-- 
পল্লীর প্রতি অমনোযোগী হইয়1-_পল্লীলক্ষীর 
প্রতি অযদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী বপ্ততঃই আজ ধনে- 
আপে মজিতে বসিয়াছে। যদি বাচিতে হয় 
বাঙ্জালীকে আবাৰ পীর সুখ-সৌন্দধয ফুটাইয়। 
তুলিতে হইবে । পলীর প্রতি অমনোযোগী 
হইয়াই বাঙ্গালী আজ এই মহা সর্বনাশ ! 
বাঙ্গালীর এক একটী উন্নত পল্লী, ক্রমে কিরূপ 
শ্মশানের নৃত্তি পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে-_ 
আজ পাঠকবর্গকে তাহারই যৎ্কিধি পরিচন্ 
প্রদান করিব। 

পল্লীগ্রামের বর্তমান অবস্থাদি স্বচক্ষে দর্শন 
এবং উহার অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি পুাহ্থ- 
পুঙখ রূপে জানিবার জন্ত সামরা আপাততঃ এ 
জেলার কতকগুলি গল্ী পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করি- 
য়াছি। সবক্াহযায়ী সম্াতি আমরা গোবর- 
ভাঙ্গা গ্রামে গমন করিয্বাছিলাম। গোবর- 
ভাঙ্গায় প্রায় ছুই দিন অবস্থানপূর্বক আমরা 
উক্ত গ্রামের অবস্থাদি যাহা! গত্যক্ষ করিয়। 
আসিম্মাছি এবং উক্ত গ্রামের অভাব-অভিযোগ 
ইত্যাদি যতদুর অবগত হইতে পারিয়াছি ._ 
নিয়ে তাহাই পত্রস্থ করা হইল। 

গোবরডাঙ্গা যমুনাতীরস্থ একটী প্রাচীন 
সমদধ গ্রাম। গ্রামটা কলিকাতা" হইতে ৩৬ 
মাইলের ব্যবধান মাম্র। গ্রামটী দেখিলেই 


২৪৬ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । 





মনে হয়-_এক সময় উহা সর্ধপ্রকারেই ুখ- 
সমৃদ্ধির লীলা-নিকেতন বলিয়া পরিচিত ছিল। 
কিন্তু ইদানীং সেই নুখ-সমৃদ্ধির আর বিশেষ 
কিছুই নাই। কেবল সৈই স্বুথ-সঘুদ্ধিব ভগ্রাব- 
শেষ বুকে লইয়া গ্রাটী পড়িয়া রহিষজাছে মাত্র 
সুখের যাহা কিছু উপাদান, গ্রামটাতে তাহার 
সকলই বর্তমান আছে,-কিন্তু স্থের উপাদান 
সন্েও লোকের মনে যেন ন্ুখ নাই। নিদারুণ 
ম্যালেরিয়া লোকের সকল স্থবেই বাদ সাধি- 
য়াছে। গামে রাশি রাশি ফলের বাগান, 
তাহাতে অসংখ্য-অগণ্য আত্রকাঠাল,নারিকেল, 
তাল ও খেজুর গাছ,লতা পাঁতা ও জঙ্গলে পরি- 
বেষ্টিত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া দীড়াইঘা 
আছে। রাস্তাঘাট গুলিও একটা গ্রামের গক্ষে 
যতদূর সম্ভব, উৎ্কষ্ট। কিন্তু পথগুলি প্রার়শঃ 
নির্জন । ছুরস্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষমী ক্রমেই 
গ্রামটীকে জনশূন্ঠ করিয়া গুলিতেছে 
অনেকগুলি পুষ্ষরিণী আছে,কিন্তু তাহাপ্র 
অধিকাংশই জলশৃঙ্ঠ, কোনটাতে জল যৎ্সামা্ত 
যাহা আছে; তাহাও পানের অযোগা এবং 
অব্যবহাধ্য। গ্রামটীর দক্ষিণ পার্খ দিয়া যমুনা 
নদী এবাহিতা,__কিন্তু নদটার বর্তমান অবস্থা 
যাহা। দেখিলাম, তাহাতে উহাকে নদী না বলিয়া 
একটা ক্ষুদ্র খাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
নদীতে ক্রোত একরকম নাই বলিলেও চলে। 
স্থানে স্থানে জলঙ্গ জঞ্জাল ও লতাগজ্ম উৎপন্ন 
হইয়া নদীবক্ষ প্রায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলি- 
ম্বাছে। নদীবক্ষে যৎসামান্ত জল। ফান্ডন 
চৈত্রমাসে নদীর কোন কোন স্থান একেবারে 
শুক হইয়া যাঠের মুক্তি পরিগ্রহ করে। অথচ 


আমে 


এই নদীর জলই সমস্ত গ্রামবাসীর পানাহার ও 
ম্গানের একমাত্র সবল । 
খামটীতে রাজা না থাকিলেও ব্লাজপ্রতিম 
ছুই এক ঘর সম্তা্ত জমিদার আছেন । ইহাদের 
রাজপ্রাসাদকুল্য সুরহৎ অট্টালিকা ও উদ্ভান 
বাটা গ্রৃতি আছে। রায় শ্রীযুক্ত গিরি গ্রসন্ন 
মুখার্জির বাহাদুর এবং তদীয় অন প্রযুক্ত 
অন্নদাপ্রসম্ন মুখার্জি প্রভৃতি ভ্রাতূগণ এক্ষণে 
গোবরডাঙ্গার জমিদার পদে সমাসীন আছেন। 
ইহার! বিবিধ সদন্ষ্ঠানের প্রবর্তক এবং সৎ- 
কারোর চির উৎপাহদাতা। ইহারা আছেন 
বলিয়াই গ্রাঘটী ঘরিতে মরিতেও আজ পর্য্যন্ত 
বাচিয়। আছে। গোবরডাজীর যে কোন" 
সদনুষ্ঠ।নের যুলে ইহাদের সাহাযা ও সহানুভূতি 
বিদ্বান আছে। বলিতে গেলে ইহারাই এ 
গ্রামের প্রাণস্বরূপ | 
এ গ্রামের অন্থান্ত প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই 
অতি পুরাতন পাকা গৃহ ও পাকা প্রাচীর 
দেখিলাম কিন্ত অধিকাংশই জীর্ণ ও ভ্প্রায়। 
গ্রামে বহুসংখ্যক সন্ত ব্রাহ্মণের বাস। কিন্তু 
অধিকাংশই এক্ষণে দরিপ্র। কেবল তাহাদের 
প্রাচীন ও জীর্ণ পাকা গৃহপ্তলি এবং তগ্রপ্রাচীর 
সমুহ ভাহাদের অতীত সৌভাগা-সমুদ্ধির পরিচত্য 
দ্বান করিতেছে। কত একাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা 
বাড়ী দেখিলাম,জনমানব শুন্য অবস্থায় 
পড়িয়া আছে! গুনিলাম,__গৃহস্থামীর। চিত্র 
সহরবাসী! কাজেই উহা। এক্ষণে পশ্ুপক্ষীর 
আবাগম্থলে পরিণত হইতে চবিয়াছে! পুর্ধেই 
বলিযাছি, গাসটা এক সময়ে থেশ সমৃদ্ধ ছিল; 
. কিন্তু বর্তমানে একেবারেই যেন ধ্বংসের 


অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল।] 


আমবাসীদের চেহার। দেখিলেই মনে হয়মালে- 
রিয়া ক্রমশঃই যেন তাহাদিগকে অস্তঃসারশূন্য 
ও একবারে অসার করিয়া ফেলিতেছে। কেবল 
ম্যালেরিয়াই যে সকল পল্লীর অবনতির কারণ, 
এমন কথাও বলা যায় না । এমন অনেক গ্রাম 
দেখা যাক, যেখানে ম্যালেরিয়া নাই অথচ সে 
সকল গ্রামও ধ্বংসের পথে অগ্রসর । ইহার 
কারণ পল্লীর প্রতি পল্লীবাসীর অমনোযোগ । 
যতদিন পর্যান্ত সহরের ভোগবিলাসিতার সোহ- 
যদিরায় আমরা আত্মহারা থাকিব, তগ্তদিন 
আমাদের কল্যাণ নাই। 

ভোগবিলাসিতা তআমাদেব সহিবে না। 
শত্যাগী ও বৈরাগীর আত্মবিস্থত অধঃপতিত 
সন্তান -আমরা,আমাদের এ তোগ সহিবে 
তোগবিলাসিভায় আমাদের যথার্থ শাস্তি 
ও তৃপ্তি পাওয়া অসম্ভব । ত্যাগের পথে, বৈরা- 
গোর পথেই আমাদের চলিতে হইবে । যতদিন 
আমরা! এ কথী। না বুঝিব, ততদিন সহরের 
গ্রতি আমাদের-মোহ্‌-মায়। ঘুচিবে না। যেদিন 
বুঝিব, ত্যাগই কল্যাণের পথ,__বৈরাগ্যই 
শাস্তির নিঘান, সেদিন ব্নবার পল্লীর প্রতি 
আমাদের মায়। হইবে। সেদিন আবার পল্লীর 
শ্রী ফ্ষিরিবে। 

এই যে ভীষণা ফ্যালেকিয়। রাক্ষসী গ্রামের 
পর,গ্রাম, আজ একেবারে উজাড় করিয়া! ফেলি- 
তেছে, চেষ্টা করিলে এই রাক্ষসীর হাত হইতে 
আমন কি অর্ধেক লোককেও উদ্ধার করিতে 
গারি না মাহহের সাধ্য যে কর্ুবাই। চেষ্টা 
বলে অসাধ্যকে গুসাধ্য কর! যায়। গৌবর- 
ভাঙার কত ভদ্রলোকের বালবাটীর হাদি যে 


না। 


আলোচনা । 


২৪৭ 


জঙ্গলাকীর্ণ দেখিলাম_-কত বৃহৎ বাঁটার আশে 
পাশে ম্যালেরিয়ার আকরস্থল ঘুষ্তি জলপূর্ণ 
ক্ষার ক্ষুদ্র কত যে ডোব। দেখিলাম, তাহার 
ইর়ন্জা নাই। চেষ্ট। করিলে আমরা ইহার কি 
কোনই প্রতীকার করিতে পারি না? নিশ্চয়ই 
পান্ধি। নিজের কাধ্য নিজে করায় লঙ্জার 
বিষয় আর কি আছে? কেবল গোবরডাজা 
সম্পর্কেই যে আমর! এ কথা বলিতেছি, তাহা 
নহে। প্রায় প্রতি গ্রামেরই এই অবস্থা। 
আর প্রতি গ্রাম সম্পর্কেই আমাদের এ পতা- 
মর্শ। আমাদের রক্ষার জলজ আমাদিগকেই 
চেষ্টা কাতে হইবে-আমাধিগের কল্যাণের 
জন্ত আমাদিগকেই চেষ্টিত হইতে হইবে_ 
আমাদিগের নিজকাঁধা আঁমাদিগের নিজ 
হস্তেই সম্পাদন করিতে হইবে। শক্তি সন্দেও 
নিজের কারের ঘন্ঠ যাহার! পরের মুখের দিকে 
তাকাইয়া থাকে, তাহাদের মত হতভাগ্য আর 
নাই। 


লক্ষণ। 


নিক্গের কার্ধা নিজ্জে করাই মহুযাহের 
আত্মশক্তির প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বীসসম্পন্ন 
না হইপে কোন জাতিরই কল্যাণ নাই। প্রতি 
পদ্দে সরকার বাহাছুবের ঈীহায্য চাহিলে চলিবে 
না। যাহ। লিঙ্গেরা পারব, তাহা নিজেরাই 
করিব,এ প্রতিজ্ঞায় সকলকে আবদ্ধ হইয়া আক 
আমাদিগকে কাণ্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। অস্তথা 
আঘাদের অবস্থোন্রতির আর উপায়ান্তর নাই। 

অবশ্ত এযন অনেক কাধ্য আছে, যাহা 
আমাদের আত্মশক্তিপ সাধ্যাতীত। কিন্তু এ- 
কথা ঠিক যে পরম্পর প্রক্য ও আন্তরিকতা 
থাকিলে কোন কার্যই সংসারে অসাধ্য বলিক়্া 
বিবেচিত হয় না। 


২৪৮ 


এই যে যমুনা নদী আজ য্জিতে বসিয়াছে, 
ইহার প্রতীকার কল্পে আমর দেশবাসী আজ 
একমত ও একগ্রাণ হইয়া যদি সম্ধদয় সরকার 
বাহাদুরের নিকট আবেদন করি, তাহা হইলে 
যনে হয় সে আবেদন কখনই অবণ্যরোদনে 
পর্যবসিত হয় না। রেলপথ হওয়ার পর 
হইতেই গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে যমুনার 
গতি মন্দীভূত হইয়াছে। বসুনার উপর দিয়া। 
লৌহময় রেলবন্ঘ্ব চলিয়া গিয়াছে। 
সে উদ্দাম গতি আজ আর নাই। যমুনা থেন 
আজ পাশবদ্ধী-মলিনা_ কুশা ১ যমুনার তীরে 
সেদিন বেড়াইতে গিয়া! _যযুনীর ছুই তীবের 
ঘর্তমান অবস্থা দেখিয়া__ামাদের কবির সেই 
করুণ সঙ্গীত মনে পড়িল। 
প্যমুনে,--এই কি তুমি সেই যনে, প্রবাহিনী, 
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে 
বিকাত নীলকান্তমণি ॥ 
কোথা সে সুনীল তহ্ছর ধেস্ু বেণু 
মা যশোদা রোহিণী। 
কোথ! চারু চন্্াবলী, কোথা বা জলকেলি ; 
কোথা লণিতা! সখী সুহাসিনী ।__ 
ও যার যোহন শ্বরে উজান ভরে 
বইতে তুমি আপনি ॥ 
তোষার তটে,তটে, তোমার ঘটে ঘাটে 
তোমার সন্নিকটে কই সেধনী! 
হায়! নদীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া 
মলে বড়ই-ক্রেশ হইল। নদী এক সময় যে 
বেশ প্রশস্ত ছিল, নদীর তীর দেখিলেই বর্তমান 
সময়ে ভাহ! বেশ উপলন্ধি করিতে পারা যান্ধ। 
নদী যে শীগরই রিল বা মঙগিয়া বাইবে/তাহাতে 


বযুনার 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 





আর সন্দেহ নাই। এই নদী মঞ্িয়া! গেলে 
গ্রামটী অচিরকাল মধোই জনমানবশূন্ত এফ 
ভীষণ অরণ্য পরিণত হইবে। আমরা। আজ 
এ বিষয়ের প্রতীকারার্থ বিশেষ ভাবে আমাদের 
মহামাস্ত সরকার বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 

গোবরডাঙা গ্রাযে এক সময় প্রায় শতাধিক 
চিনির কারখান। ছিপ । এই সকল কারখানায় 
শত শত লোক কাজ করিত। এ সকল কার- 
খানায় এত চিনি প্রত্থত হইত যে সে চিনি দেশ 
বিদেশে চালান দিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ 
লাতবান্‌ হইত। টবদেশিক চিনি ব্যবসায়ী- 
গণের প্রতিযোগিতায় আগ সেই সকল কার- 
খানার প্রায় সকলগুলিই বিলুপ্ত হইয়াছে। 
আমরা ছুইটী মাত্র চিনির কারথানা এক্ষণে 
বিদ্বষান্‌ দেখিলাম । একটী কারখানার কাজ 
কর্ম আপাততঃ বন্ধ আছে,_অপরটী «ন যযৌ 
ন তস্থো” হইয়া কোনরূপে টিকিয়া াছে মাত্র। 
কারখানার প্রাচীর পরিবেষ্টিত বৃহৎ বাটী,উহার 
বিভিন্ন একোর্ঠাদি, হুত্বহও উন্ননসমুৎ উহার, 
অত্যন্তর ভগ, এবং সাজ-সরঞ্জামাদি দেখিয়া 
মনে হইল যে একসময় অতি নুন্দরক্পূপে এই 
সকল কারখান! পরিচালিত হইত। গেণবর- 
ডাঙ্গার নিকটবর্ভী খাঁটুরা। নামে একটা স্থান 
আছে। এস্থানে বহুসংখ্যক ধনী ব্যবসায়ীর 
বাস। ব্যবসাবাণিজ্ করিয়া ইথথানের অধি- 
বাসিগণ ধন-সম্পর্দে একসময় বিশেষ উন্নত, 
হইয়াছিলেন।. এখনও এখানে ধনীন্ সংখ্যা, 
নিতাস্ত কম মহে। ম্যাশেনিয়ারপ্ 
এস্লেও আছে। ও 






অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল। ] 


আলোচনা । 


২৪৯ 





এই প্রবন্ধে অধিকাংশ আমার লেখ হইলেও 
স্থানে স্থানে চোবিবশ পররগণী বার্ভীবহ হইতে 
উদ্ধত করিবার লালসা পরিহার করিতে গারি 
নাই। এখন আমি সকল বিষয় এক এক করিয়া 
বলিয্বাছি। আমাদের বর্তমান ঘোর জীবন- 
সমস্তার দিনে চাঁষের উন্নতি বিধান করা একান্ত 
প্রয়োজন। রুষকদ্দের অন্ভাব-মোচনের পণ্ধ 
সহজ হওয়। প্রয়োজন হইলে তাহাদের রাজ- 
দরবারে প্রতিনিধিত্ব দান কর] কর্ভবা। তাহা 
আমাদের সন্ধদয় সাশকগণের সর্বাগ্রে বিবেচনা 
কর! বিশেষ প্রযৌজন। কৃষিবিভাগের আমূল 
সংস্কার প্রয়োজন। এখন দেখা কর্ডবা যে 
কবির উন্নতি হইতে পারে কি প্রকারে? দেশে 
গরিমা সমিতি, কৃষকদের সাহাধার্থ ক্রেডিট 
সোমাইটি, গোনয়ন গুকের হ্রাস ইতাদি যে যে 
বিষয় আমি পূর্বে আলোচনা করিয়াছি তাঁহার 
আশ প্রবর্তন দেশে হওয়া উচিত। বিলাসিতা 
ত্যাগ করিয়া! কৃষকদের শ্রমের সার্থকতা বুঝা 
দরকার, ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাশ্চাত্য দেশের যত 
ক্কফিসমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। 13৩৮84 
গণ 66270 8550002898 
'্থবা বঙ্গীয় মাহিস্ত-সযিত্বির অন্তর্গত রুষি- 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত অছে তাহাতে প্রত্যেক 
বঙ্গের কৃষককে যোগদান কর! কর্তব্য। উপ- 
রোক্ত বঙ্গীয় 76৭52 এসোসিয়বেশীন সমথন্ধে 
4, ত্থঘএ৫৭, 411০ এর নিকট 
মিস ৭ আটুনি বাগান লেনে পত্র দিলে 
"বিশে তথ্য জানা যাইতে গার়ে। বঙ্গীয় 
স্মিত পু সংকর করা বিশেষ প্রয়ো- 
না ুর্েহ বলিগাছি।. আজ এই পর্যন্ত 


ওহ 






খাক। অনেক বলিবার বিষন্ধ এ দন্বন্ধে আছে 
তাহাৎক্রমশঃ বলিব। তবে এই প্রবন্ধ শেষ 
করিবার পূর্বে আমার এক কথা বলা আবশ্তক 
যে আমাদের দেশীয় সংবাদপত্র সমূহে আমা- 
দের অভাব-অভিযোগ গভর্ণসেন্টের কর্ণগোচর 
করা এবং তীব্র আন্দোলন করা কর্তব্য । 
শ্ীপ্রকাশচন্্র সরকার 7 


জীগৌরাঙ্গের মোহন রূপ। 


হৃদয় নিরমল হ'লে__ 

ফুটে এ মোহন রূপ, 
সেকি রূপ, না মিলে তুলন1। 
প্রেষময় রূপ ওই-- 
বিরাজে মনের মাঝে 

এ যে গে চিন্ময়-রূপ নহে ত কল্পনা ॥ 

বাধাতাব কাস্তিযুত, এ যে রূপ সুললিত, 
ঝলকে ঝলকে সুধা বর্ষে। 

চিত্তের মাণিনা কাটে, অস্তর ফুটিয়া উঠে, 
মায়ার অতীত ভাব স্পর্শে ॥ 

পরাণ আলোক করা, দিব্য ন্ুষমায় ত4, 
ওই নূপ কি লাবগ্যময়। 

তাব ছাতি ছড়াইয়ে, হিয়া! দেয় ছুড়াইয়ে। 
নবদুগে নব ত।বোদয় ॥ 

শ্রীবাধা ভাবের ছ্যতি, . স্লিত রূপ ভাতি, 
ভাবুকের চিন্তনীয় ধন। 

সদানন্দ প্রেম খন, এব্দপের এক কণ, 
অগুতবে প্রীতি অতুলন ॥ 

নের মাহ্ষ ও কে, আছিস্‌ কাছিসূ ভাই, 
আয় ছুটে আয় ওরে আন্। 


২৫০ 





আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 





মধুর ভাব-তরুজ, স্বদ্বয়ে করুক রঙ্গ; 
ডুবে যাই প্রেমের বস্তায় ॥ 

নব বন্দাবন মাঝে, ্ূষণীয় নব সাজে, 
এ রূপ ফুটুক অস্তরেতে। 

নিরুপম কূপ-খনি, মানস-প্রতিমা খানি, 
রাখি যেন অতি যতনেতে ॥ 


শরসিকলাল দে। 


প্রতিদান । 


খড়ের ছাউনি পরিক্ষার তকৃতনে ছোট ঘর- 
খানির পোয়াকের উপর বিয়া সকালবেলা 
তামাক টানিতে টানিতে স্ন্দাবন তাবিতেছিল 
শৈশবে ছইজন একই অবস্থায় প্রতপাপিত 
হইয়া সেই বা কেন দরিদ্র আর দীনবন্ধুই বা 
কেন ধনী! ছেলেবেলা ছৃ'নে একসঙ্সে কত 
খেলা করিয়াছে, কত মনের কথা কহিয়াছে, 
কত ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্র শআকিয়াছে, একই 
রকমে উভয়ে এতিপালিত হইয়া এখন তাহার 
ও দীনবন্ধুর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। 
ছেলেবেলা ছু'্নেই খড়ের গৃহে থাকিয়া এখ- 
নও সে সেই খড়ের গৃহেই থাকে, আর দীনবন্ধু 
ঢেউডোলা বিলাতী টিনের ঘরে সুথে বাদ 
করে। ভগবানের একি অবিচার! এই সব 
ভাবিয়া বৃন্দাবনের মনে দীনবদ্ধুর প্রতি প্রবল 
হিংসা জশ্মিয়াছিল। 
কোন ঝগড়াঝাটি না হইলেও দে কদপি দীন- 
বন্ধুর বাটিতে পদার্পণ করিত না ও দীনবন্ধু 
ঘদি কোন দিন তাহার বাড়ী আসিত। 


এবং উততয়ের মধ্য 


তবে 


কোন একটা অছিলা করিয়া বাড়ীর বাহির 
হইয়া গড়িত। 

তাই বৃন্দাবন সকালবেল। রাধাক্ষের নাম 
ছুলিয়া কেবল ভাহার ও দীনবন্ধু অবস্থার তার- 
তম্য চিন্তা করিতেছিল। এমন সমগ্ম তাহার 
চিন্তা ভঙ্গ করিয়া একটী ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্কা 
সুন্দরী বালিক। ববন্নাবনকে লক্ষ্য করিয়! কহিল, 
“বাবা! ঘরে চালডাল বাড়ন্ত। এত বেলা 
হলো তবু উচ্কনে হাড়ী উঠলো না। যাও, 
শীগগির কারে বাজার থেকে সওঘা ক'রে 
এস” 

বৃন্দাবন অ।পন মনে বলিল, «আমার ঘরে 
এখনও উন্ুনে হাড়ি চডেনি, আর তার বাড়ী 
ছাড়ী 
ফুরিয়ে এখন বড় ইাড়ীর ভাত নামূলো।”) এই 
বলিয়া গায়ে একটি গেলী দিয়! আটগঞ্ডা পয়সা 
সহ বৃন্দাবন বাজারের দিকে রওনা হইল। 

বাজারে ঘাইতে পথে দীনবন্ধুর বাড়ী পড়ে। 
দীনবন্ধু বাড়ীর সানূনে পথের খারে একখানি 
জবচৌকির উপর বসিয়া ছ'কা টানিতেছিল। 
বৃন্দাবন তাহাকে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া যাই- 


ছেলেদের সকালবেলাকার ভাতের 


তেছে এমন সময় দীনবন্ধু হৃন্দাবনকে ডাক 
দিল। হন্দাবন ঘোর অনিচ্ছাসত্বেও ফিরিগ্সা 
দাড়াইল। দীনবন্ধু বলিলেন। “আমার 
বাগানে কয়েকটা কপি হয়েছে) ছু'টো তুই 
নিয়ে যা।” 

বৃন্দাবন মনে মনে রাগে জলিয়া গেল 
ভাবিল, “কি !, নিজে ধনী, আর আমি দরিত্র 
বলিয়া আমাকে এত তাচ্ছিব্য! সামা 
তরক্ষারি কিনিবার সামর্ধাও কি_নাই?” শ্উ 


অগ্রহায়ণ, ১৩২২ লাল। ] 


ভাবিয়া মনে করিল €য এই বিষয়ে দীনবন্ধুকে 
ছুটো কথ। শুনাইয়া দিবে) কিন্তু বীনবদ্ধুর 
মুখের উপর চাহিয়া সে কিছুই বলিতে পার্ধিল 
না, নীরবে দড়াইয়া! রহিল। 

দীনবন্ধু ডাকিলেন, “হরে!” “আজ্ঞা” 
বলিয়া উত্তর লইঙ্কা হরে তঙক্ষণাৎ্ যুনীবের 
সম্মুখে হার্জির হইল। দীনবন্ধু ভৃত্যকে দুইটী 
কপি লইয়া আমিতে আদেশ করিলেন । 
তাড়াতাড়ি বাগান হইতে দুইটী কপি তুলিয়া 
আনিয়া হারে দীনবন্ধুর সম্মুখে রাখিল। 
দ্বীনবন্ধু কপি দুইটী বৃন্দাবনের হত্ডে ধিলেন। 
বন্দাবন মুখে কিছু বলিতে পারিল না) 
কিন্তু ঘুণা ও লক্ষায় যেন তাহার সমস্ত 
রক্ত জমাট বাধিয়া কোনক্রমে 
হস্ত বাড়াইয়া কপি ছুইটা তুলিয়া লইয়া বৃন্দাবন 
আন্তে আস্তে চলিয়া গেল। 
কপি ছুইটী এক দরিদ্রকে দান করিয়া 
্ন্দাবন হাফ ছাড়ি বাচিল। 

চালভাল কিনি বাড়ী ফিরিয়া কাধে 
গামছা ফেলিয়। সে নদীর দিকে রওনা হইল। 
ষথাকালে বান সমাপন করিগ্গ। রন্ধাবন খাইতে 
বসিল। বৃন্দাবনের স্ত্রী তখন কন্ঠার বিবাহের 
কথা উত্বাপন করিয়া বলিলেন, “মেয়ে তো 
বিয়ের যুগি্যি হ'লো, এখন বর খোজ ।” 

বন্দাবন বলিল, “হা, তাঁ বরের চেষ্টা তো 
ককারিছিই, কিন্ত কিয়েতে যে টাকার দরকার 
বা কিছু জমিলমা ছিল তা নুকুর বিশ্লেতেই 
নরবিজী হয়েছে, তারপর 'তেফ্রির অস্কার ও 
নাট তাতো আর বছর পু'টির বিয্বেতে 
ধক পাড়েছে। এখন আপদ টাকা পাবার 


গেল। 


বাজারে আসিয়া 


আলোচনা । ২৫১ 


উপায় কি?” 

বন্দাবনের স্ত্রী ইহা বুঝিজেন! আর কোন 
কথা সে বিষয়ে উল্লেখ করিলেন না। 

বৃন্বাবন অনেক বর যাচাই করিল কিন্ত 
বারশ' টাকার কমে একটীও মিলিল না। 
এখন বারশ' টাকা তাহার পক্ষে বার কোটী 
টাকা। এত টাকা সে কোথায় পাইবে? 
বহু চিন্তার পর বৃন্দাবন যাহার নিকট বাড়ী 
বন্ধক দিয়াছিল তাহার নিকট যাইয়া! বারশত 
টাকা প্রার্থনা করিল । সে কিছুতেই তাহাতে 
স্বীকৃত হুইল না, নানারূপ আছিলা দেখাইতে 
লাগিল । কিন্তু ন্দাবন নাছোড়বান্দা । বছু- 
ক্ষণ পরে অনেক অনুনয্-বিনয়ে অগত্য| মহাজন 
স্বীকৃত হইল ও বিবাহের রাজরেই টাকা দিবে 
বনিল। 

বন্দাবন তাহার আশ্বাস পাইয়া সম্পূর্ণ 
নিশ্চিত হইল ও মাঘমাসের ১৫ই তারিখে 
প্রতি 
ড়ী নিমঙ্্রণ করা হইল, কেবল বাদ পড়িল 
দীনবন্ধু! 


বিবাহের বিন স্থির করিয়া ফেলিল। 


আজ বন্দাবনের কন্ঠার বিবাহ। সানাইএর 
পৌ পৌতে কচি ছেলের কীছুনিতে, নিমস্ত্রিত 
বাজিদিগের হইউইগোলে আজ বৃন্দাবনের হাড়ী 
সরগরম । 

আকণ্মৎ এক মহাবিপদ উপস্থিত। বরপক্ষ 
টাকা চাহিতেছে, কিন্ত হম্দাবন যাহার নিকট 
হইতে টাকা লওয়া ঠিক করিয়াছিল তাহার 
খোঁজ লাই। বৃন্দাবন চক্ষে অন্দকার দেখিল, 
মাধ! বো বে করিয়া ঘুরি এফেবারে সংজ্ঞা- 
শুন্ঠ হইফ্। পড়িল। 


২৫২ 


আলোচন!। 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা! 





বর্পক্ষ তখন বৃন্দীবনের পিতৃকুলের মাতৃ- 
ফুলের সাত গুষ্টি উদ্ধার করিতে আরস্ভ করিল। 
গায়ের ঝাল তাহাতেও না মিটিয়া একেবারে 
সমস্ত গ্রামবাসীদের চৌদ্দ পুরুষের মুখে গুমাখা 
ধ্যাটার বাড়ি দিতে লাগিল। গ্রামবাসীগণণ্ 
ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহারা উত্তেজিত হইয়া 
“মার শালাদের” বলিয়া একেবারে বরকর্তা 
বরযাত্রী সকলকে বংশঘণ্ডের আঘাতে বস্থুমতী- 
শামী করিতে লাগিল। 

এদিকে বন্দাবন মাথায় হাত দিয়া উদ্দা- 
লীনের ন্বায় উপবিষ্ট। এমন সময় তাহার 
সন্মুধে এক ্রশাস্ত মূর্তি উপস্থিত হইল, সে 
কন্দাবনের বালা-নুহদ _দীনবন্ধু। 

তাহাকে দেখিয়া বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল-_. 
পর্মাযার এই অসময়ে আবার তুমি আমকে 
উপহাস করিতে আসিয়াছ ? 

ধীরভাবে দীনবন্ধু বলিলেন “উপহাস করৃতে 
আসি নাই হুন্দাবন ! বাড়ীর ভেতর একবার 
তোমায় ডাকছে!” 

বন্দাবল বিরক্তির সহিত অন্দরাতিমুখে 
চলিল, যাইয়া দেখিল_একি ? 

বরবেশী দীনবদ্ধুর পুত্রের হস্ত ও তাহার 
কন্তার হত্ত একত্র করিয়া পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেছিল__ 

শমাঘে মাসি শুক পক্ষে 

আর বাহির হইতে শব্দ আসিতেছিল__ 

পাখার খুলি উড়িয়ে দে? 


শ্রীমনীবীমোহন রান্। 


স্বরাজ? লীলান্হল্। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
বিষম বিপদ। 


রজনী ভয়ানক অন্ধকার আকাশ কুষবর্ণ 
মেঘে ঢাকা__মধো মধ্যে টিপি টিপি কারি হই- 
তেছে। একটিও নক্ষত্র নাই। এমন সময়ে 
রাঙ্গা নীলাঘর চিন্তাকুল হইয়া নিঙ্গ প্রকোষ্ঠে 
বেড়াইতেছেন। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন 
মুসলমানের এই রাজ্য আক্রমণ করিবে, তাই 
অগ্ত শাস্তি পাইতেছিলেন না। রাণী নিষ্রিত, 
তিনি ইহার কোলসংবাদই জানেন না। রাজার 
অদ্ধ নিদ্রা নাই, তিনি ভাবিভেছেন কি উপায়ে 
এই রাজা রক্ষা করিবেন। এগ্তকালের হিন্লু- 
বাঙজন্ব বোধ হয় এতদিনে শেষ হইতে চলিল। 
ভগবানের কি ইচ্ছা? রাজা ঘুরিতে ঘুরিতে 
ক্লান্ত হইয়। পড়ালেন, তারপর একটি আসনে 
উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে রাণী 
চীৎকার করিয়া উঠিঘা বশিলেন, তিনি দেখি- 
লেন যে রাজ। শষ্যায় নাই, তারপর ইতত্ততঃ 
দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন রাজা একখানি 
আসনে বসিয়া কি চিত্ত করিতেছেন। রনির 
চীৎকারে রাজা সেইদিকে লক্ষ্য কজিতেছিজেস, 
রাণী উঠিয়া রাজার নিকটে গেলেন এবং নিকটে 
উপবেশন করিয়া বলিলেন-_“তয়ানক ছুরপ্ 
দেখছিলেষ।” রাজা রাণীর কেশক্ছজি বি 
হস্তে ছড়াইতে ছড়াইতে বনিধেব পি 


৪ 
দেখছিলে ? কর কি বিঙাধ অনা 
ক্বথে আবার ভয় কি।". রানির 








অগ্রহায়ণ ১৩২২ সাল] 


আলোচনা । 


২৫৩ 





“আমি দেখছিলেম আমরা দুজনে পাহাড়ের 
উপর বেড়াচ্ছি, কত কথাবার্থা বলছি, তুমি 
আমাকে কত আদর কচ্ছ, আমি যেন তোমার 
ক্রোডে মাথা রেখে আরাম কঙ্ছিলেম, এমন 
সময়ে এক ভীবণ ব্যান্্র এসে তোষাকে আক্রমণ 
করলে । আমি সে শার্দুলের শব্দে একেবারে 
অচেতন হ'লেম। কতক্ষণ পরে যখন চৈতন্ত 
হাল তখন দেখি একজন স্্যাসী দাঁড়াইয়া 
অভন্প দান কচ্ছেন, শার্দল কোথায় চলিয়া 
গিয়াছে, তুমি সন্ত্রাসীর প্তলে বাসে আছ। 
আমার যেন স্বপ্পেও ভয় হচ্ছিল, তাই হঠাৎ ঘুম 
ভেঙ্গে গেল।” কাজা ঈধৎ হাসিয়া বলিলেন 
“তুমি ঠিক স্বপ্র দেখেছ, গুরুদেবই আমাকে 
সকল বিপদ থেকে রক্ষা কর্বেন। সেই 
সঙ্গ্যাসীই আমার গুরুদেব। তাহার যতদূর 
সাধ্য আমাকে ক্রোড়ে রাখবেন, ভগবানের 
ইচ্ছার উপর কাহারও হাতত নাই। ভুমি চিন্তা 
কার না। যে ব্যান ত্বপ্পে দেখেছ, শীগ্রই সে 
ব্যাঙ এই রাজ্যে আস্বে। আমার আবার 
ভয়ের কারণ কি? তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও ।” 
ব্বাণী বলিলেন_“ুম ঘুযুচ্ছ না কেন ? এত 
কিস্তার কারণ কি? আমি কি তোমার 
অন্ধার্গিনী ও সহ্ধন্মিনী নই? আমি কি শুধু 
€তোমার নখের অংশীদার, দুঃখের তাগ কি 
রা কুবোনা? সেই প্রকৃত স্রী যে স্বামীর 
সেই ক্ষিরে, ানীর সুখ ছুঃখের ভাগী 

আমাকে কি 





করিলেন, দেখিলেন--সে মুখখানি দীপ্তিব্যক্গক 
উৎসাহ পূর্ণ। তিনি তখন বলিলেন--“ভুমি 
শুন্লেই ভয় পাবে।” রাণী তেপূর্ণ গ্বরে 
উত্তর করিলেন “ক্সাজার মেয়ে, রাজার স্্ীঃ 
আমার আবার ভয়? আমি তোমাকে দেখতে 
দেখতে আনায্াসে প্রাণতাগ কর্‌তে পান্সি। 
বরং আমাকে ব'লে রাখা ভাল, আমি প্রত্বত 
থাকতে পারি।” রাঙ্গা ক্ষণকাল চিস্তা করিক্পা 
বলিলেন__“রাঁণি! এরাজ্যের মঙ্গল নাঁই। 
আমার মজলাশক্গল কি? এত দিনে বুঝি 
হিল্মুবাক্্য যায়। গোড়ের বাদশাহ শীঘই এ 
রাজ্য আক্রমণ কর্বেন। আমি অধশ্ রাঙ্গ্য- 
রক্ষার চেষ্টায় ক্রটি কর্যোনা, কিন্তু শেব ফল 
কি হবে ভগবান জাঁনেন। ব্জাজকাল যুসল- 
মানঘের ভয়ানক তেজ-_তয়ানক ক্ষমতা,তাছের 
করকবল থেকে রংপুর রক্ষা করা সহজ নহে। 
তাহাতে আবার অনেক বিশ্বাসঘাতক আমার 
রাজ্যে ভুটেছে, কেহ কেহ মুসলমানদিগফে 
আমম্ণ ক'রে আন্ছে। যে রাজ্যে একতা 
নাই, যে রালো বিশ্বাসঘাতকতা, সে ক্াজ্যের 
পতন নিশ্চিত ; আর হিন্দুরাজ্য রক্ষা! পান্ষ না। 
একে একে সমগ্র ভারতের হিন্দু-াজাদের পতন 
হয়েছে, এক কোপে এ রাজ্য ছিল, তাই কেহ 
দৃষ্টিকরে নাই। আর আমি আশা পাচ্ছি মা, 
তোমরা প্রন্থত হও। ভবিতবাত! খণডার় 
কাহার সাধ্য ?” -রাণী সমস্ত গুমিলেন, কিয়ৎ- 
ক্ষণ পরে উত্তর করিলেন_স্বামিন্‌! তুখিই 
আমার দেবতা, তুমিই আমার প্র! তোমার 
মঙ্লাহদগে আমার নঙ্গলাহল | ' আমি ফোন 
বিষয়ই চিত্ত! কচ্ছি না। ধর্দও তোমার অক 
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অনাস্বাসে প্রাণত্যাগ কর্‌তে পারি, আমার 
আবার ভয় কি? মুসলমানেরা আমার কি 
কর্বে? কিন্ত তুমি এখন থেকে সাবধান হও, 
স্থানে স্থানে সৈন্য রাখ, ছূর্গগুলি রক্ষার বদ্দোবস্ত 
কর, রাজধানী রক্ষার বন্দোবস্ত কর। যাহারা 
যাহার! তোমার বিশ্বাসী তাহাদিগকে গোপনে 
ভেকে পরামর্শ কর? আর কালক্ষেপের সময 
নাই। তোমার গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছে?” রাজ। দীর্ঘ নিশ্বাস তাগ কবিয়। 
বলিলেন-_“না, তিনি কখন দেখ! দিবেন জানি 
না। তবে বলেছেন যে বিপদের পশয় তিনি 
আমার নিকটে আস্বেন। তিনি কখন কোথা 
থাকেন, কি করেন, জানার উপায় নাই। তিনি 
অন্তর্্যাশি, সব জানেন, কিন্তু আমাকে সব কথা 
বলেন না।” রাণী বলিলেন-_“একবার এ 
সময় সাক্ষাৎ পেলে উপকার হা'ত।” রাজা 
হাসিয়া বলিলেন__“তিনি ত আতপ আমার ইচ্ছা 
মত আস্বেন না, যখন তার ইচ্ছা হবে তখন 
আস্বেন। তবে আদেশ আছে যে বিপদে 
পড়লে ন্মরণ ক'র। আমি যাবো” রাণী চিন্তা 
করিয়া বলিলেন “বুঝেছি,ভিনি এখন তোমাকে 
পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। তুমি “তক্তি” 
ভুলো না, ভক্তির জোরে তিনি অবশ্তই 
আস্যেন।” রাক্দা রাণীকে ধরিয়া বসিলেন, 
উভয়ের মুখে অনেকক্ষণ কথা নাই। সম্মুথের 
বাতায়ন খোলা-উদ্থানের কুসুম সৌরত নালিকা- 
ঘষতে প্রধেশ করিতেছে । গৃহে ঝাড় অলিতেছে 
ব্মতএব কোন স্থানে অন্ধকার নাই। রাণী 
বলিলেন-_“এস, এখন নিদ্রা যাও, নতুবা শরীর 
শট হবে।” এই কথা বল! মাত্রই পগুডুমপ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, চুম সংখ্যা। 





করিয়। একটি শব্দ হইল, একট। গুলি আসিয়া 
রাণী বাম হত্তে বিদ্ধ হইল, রাণী বাম হস্তে 
এই সমষে রাজাকে জড়াইয়। বসিয়। ছিলেন। 
রাণী একেবারে অচেতন হইলেন, রাজা তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোডে করিয়া শয্যায় শয়ন 
করাইলরেন। গোলমালে ভ্তাগণ ও দাসীগণ 
সকলেই জ।গরিত হুইর়/ছিল, তাহারা তখনই 
অশ্বায় নিযুক্ত হইল। 
ডাকা হইল, কিন্তু আততায়ীর আর অনুসন্ধান 
হইল না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
পরামর্শ । 


রাণী মলযাবতী অঠেতন হইলে তুবনেশ্বরী 
আসিয়া তাহার শুঞঁধা আরস্ভ করিল। রাজা 
অদুরে একখানি আসনে বসিয়া দেখিতেছিলেন। 


তখনই চিকিৎসক 


চিকিৎসক উধধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, 
খন ধন সেই উধধ সেবন করান হইত্বেছে।, 
নানারপ যত্বে ও শুশ্রধায় রাণীর চৈতন্য হইল, 
তিনি চক্ষু গেলিয়াই রাজার দিকে দৃষ্টি করি- 
লেন। কিন্তু কোন কথা বণিতে পারলেন 
না। চিকিৎসক গুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন, অতএব তত আশঙ্কার কারণ ছিল না। 
ক্ষতস্থানে উধধ প্রয়োগ করিয়া বীস্তিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। বেদনার অনেক উপশম হইয়া- 
ছিল। রাণী একবার ভুবনেশ্বরীর দিকে 
দুটি করিলেন ফেখিলেন ভুবনেশ্বরী বড় 
ছুখিতা। এ সময়ে পিস্তল অধিক, প্রচলিত 
ছিপ না মুদেরে অবশ্ত বুক, পিল ও ফানি 
প্রশ্থত হইত, সেগ্ডলি গ্রান্মই দিনীতে মি 


অগ্রহয়িণ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 
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তবে বঙ্গেশ্বরের অস্ত্রাদিও তথায় নির্তিত হইত। 
খ্ংপুর রাজ্যে পিতলের প্রচলন ছিল না। 
ইহাতেই বাজা আশ্ধ্যান্বিত হইয়াছিলেন। 
তবে নিশ্চই মুসলমানেরা রাঞ্জে প্রবেশ 
করিয়াছে এবং তাহাকেই বধ করার উদ্দেস্ত 
ছিল, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঘটনা- 
চক্রে ঠাহার গাজ্রে গুলি না লাগিয়া রাণীর 
শাজে লাশিক্কাছে। 
চিন্তিত হইলেন। 


ভিনি এই ঘটনাতে বড় 
রজনীযোগে ভিলি মন্ত্রী 
দিগের সঙ্গে পরামর্শে বসিলেন। হংসশ্বর 
বলিলেন-আমার বিশ্বাস মুসলমানেরা এই 
রাক্গো প্রবেশ করেছে, আমি একদিন ভাহ।- 
প্দগকে পরামর্শ কর্তে দেখেছি ।” 

রাজা বিশ্ময়াবিষ্ট হইন্বা বগিলেল-_-“এতদিন 
বল নাই কেন?” 
কোন ভয়ের কারণ দেখি নাই, বিশেষতঃ এ 
রাজ্যে মৃসলমানেরা। সহজে কি কব্বেঃ অনথক 


হংসেশ্বর বলিলেন “আম 


আপনাকে ও রাষ্দ্যের সকলকে উীদ্বগ্ন হইতে 
দেওয়ায় প্রয়োজন কি?” 
*তোঘান্ন বলা উচিত ছিন,পুর্কে জানালে সতক 


কাজা বশিলেন- 


হওয়া বেত ও রাণীর এ অবস্থা হ'ত না । কিন্তু 
আশ্চধ্যের বিষয় যে ইহার সহজে অন্তরঃপুরের 
উদ্ধানে প্রবেশ করুলে, ও স্বকাধ্য সাধন করে 
পলায়ণ কর্‌লে। রাজ্যের এত সৈন্য, প্রহণী, 
কম্মচারী, কেহই তাহাদেন্ধ অনুসন্ধান কব্‌তে 
পারুলে না! নিশ্চয়ই কোন ফড়বাগ্ধ চলৃছে, 
হর ত. স্বসলমানদের সঙ্গে ঘোগদান কর্তে 
অনেকে কুটিত হবেন দা । বআমাদের ম্ত্রীযে 
কো, দেবেন, তা কি আপনার। বুঝতে 
গেবেছেন।? নিশ্চয়ই জানবেন যে যখন ছুই 


একটা লোকেরু সমাগম হ'য়েছে তখন অসংখ্য 
মুঘণমান সৈন্য শীই এ রাজ্য আক্রঘণ করবে, 
আপনার! প্রদ্থত হন। যদি অপ্রস্তত থাকেন, 
তবে তাহার ফল চিরাৎ দেখতে পাবেন” 
মতাসদেরা সব চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন, 
একজন বৃদ্ধ গাতোথান করিফা। বলিলেন 
“মহারাজ যা বলছেন সব ঠিক, আমাদের দুর্স 
সদূঢ়। সৈন্ট সুশিক্ষিতঃ অস্ত্র শন্্রও পরীক্ষিত, 
সহঙ্গে যে শক্র রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে 
আমর বোধ হয় নী। তবে আমাদের প্রথম 
হাতেই সাবধান হওয়া দরকার। ঢারিদিকে 
প্ত5র পাঠি।ন কর্তব্য, আব ঝাজা মধ্যে বিশ্বাস- 
ঘাতক কেহ আছে কি ন। তাহা দেখ। কর্তব্য” 
তিন শ্বআসনে উপবেশন করিলেন। একজন 
খুবক দরণ্ডায়ষান হইয়া বঞিলেন--“আমাদের 
এক্ষণ কি কর্তব্য ? রংপুর হিণ,।প্ব এরাজ্য 
রক্ষা করাই চাই । নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করি- 
েও রাজ্য রক্ষ। প্রয়োজন । আমার মতে রাজ্জ- 
থানী রক্ষার ভার হংসেশ্বর রায়ের উপর অর্পিত 
হউক) হংসেশ্বর বায় বিশ্বাসী, তেজন্বী, ও 
একপ সেনাপতি পাওয়া কিন । 
ঘাদ উপযুক্ত পাত্রের হস্তে রাজ)বক্ষার ভার 
অপিত হয়। তবে আর কোন ভয়ের কারণ 
থাকবে না” রাঙ্গা অন্টান্ঠ সতাসদের দিকে 
দৃষ্টি করিলেন, সকলেই এ প্রস্তাবে সঙ্গতি 
দিলেন তখন রাজা হংসেশ্বর রানের দিকে 
তাকাইয়া বলিলেন--“ভাই ! তোমাকে আমি 
চিঃদিন বছ্ুভাবে দেখি, কর্মচারীর তায় দেখিটি 
নাঃ এইবার ষে ভাবের পরিচয় দেও। রাজ- 
ধানী রক্ষার তার তোবান় প্রতি দ্বর্পিত হইল, 


সাহসী। 


২৫৬ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮য সংখ্যা। 





তুমি যেক্গপ ভাল বুঝবে সেইন্পপ বদ্দোতস্ত 
করবে, আমি তোমার উপর সম্পূর্ণ তারার্পণ 
কারে নিশ্চিন্ত হ'লেশ।” হংসেশ্বর অবনত 
বদনে রাজাদেশ শ্রবণ করিলেন, তারপর বলি- 
লেন-_-“মহারাজার আদেশ শিরোধার্যা, কিন্ত 
আমি তেমন উপযুক্ত পাজ নই। যাহা হউক, 
মহারাজার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন 
করবো। আমি অগ্য থেকেই সব বন্দোবস্ত 
আরম্ভ করকো। আপনি এক্ষণ মহারাণীর 
শুঞধার দিকে দৃষ্টি রাখুন। স্ভাসদগণ আপ- 
নারা সকলেই দয়া ক'রে আমাকে মনোনীত 
করলেন,আশা করি আপনাদের বিশ্বাস অপাঝরে 
অপিত হবে মা। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ 
চেষ্টার ক্রুটি হবে না।” সকলেই তখন ভ্তাহাকে 
ধন্তবাদ এদান করিল, রাজা উঠি হংসেশ্বরকে 
আলিঙ্গন 7 


মিলত আঅঞ্ভ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
নগরের উিপকণে। 


রজনী অগ্য ভীষণতাব ধারণ করিয়াছে, 
যেন কোন ভীষণ কার্ধ্ের সহায়তাকল্পে এন্সপ 
বেশ হইগ্লাছে। একে ধিগ্রহব অতীত তাহাতে 
আকাশ মেঘে ঢাকাএখং অমাবস্যা অদ্য 
রজনীর সাহায্যকারিণী__তাই যেন রাঙ্ষর্সীর 
স্কার মুখব্যাদন করিয়া সমস্ত জীবকুলকে খাইতে 
ব্্ঘত। এক একবার সৌদামিনী এ দশ 
দেখিয়া! চঘকিয়া পলাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে গতীক্স 
গর্জন গ্রকুতির নিসতন্ধতা ত্গ হইতেছে । জীব- 


জন্ত কেহই ঘরের বাহির হইতেছে না, কেখল 
হিং প্রাশীগণ বনের আনন্দে বিচরণ করি- 
তেছে। রংপুর সহরের লোক সকলেই প্রাক্স 
নিজরিত, সহরটি প্রাচীরে যেষ্টিত, চুরিদিফে 
চারিটি প্রধান ত্বার, ছারে সমগ্র প্রহরী দায় 
মান।  হংপেশ্বর রায় সহরের ভার প্রাপ্ত 
হইযাছেন। তিনি এই সব হ্থারে সুশিক্ষিত সৈন্য 
সমবেত করিয়া রাখিয়াছেন যেন যবনের। হঠাথ 
প্রবেশ কবিতে না পারে। 
অনেক লোকের বসতি, তাহারা সভয়ে বাস 
করিতেছে, তাহারা শুনিয়াছে যে গড়ের সৈম্ত 
শীন্তই এ স্থানে আপিবে। এ হিন্দু-রাজোয এত 
কাল এ সব উপদ্রব ছিপ না, তাই নির্ভয়ে 
তাহারা বাস করিতেছিল, এক্ষণ হঠাৎ আশঙ্কার 
কারণ জানিয়া তাহারা ভীত হইয়া দিনযাপন 
করিতেছে। তাহাদের বাড়ীর একক্রোশ 
দক্ষিণে ভীষণ ধন, তথায় ব্যাস ভঙ্ুকের বসতি, 
দিনে দরিদ্র লোকেরা তথায় কাষ্ঠ সংগ্রহে যায় 
কেহ কেহ বা মধু-কেহ কেহ বা ফল সংগ্রহে 
যায়_কিন্তু রাত্রিতে কেহ সেদিকে যায় না। 
অগ্ক স্বয়ং চারিদিক ঘুরিয়া 
দেখিতেছেন প্রহ্রীরা সজাগ কি না। সকলেই 
হংসেশ্বর রায়কে ভন্ম ও ভক্তি করিত, তাই 
তাহার আদেশ শিরোধার্য করিত । 

ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; প্রহরীরা বাহিরে 
আর থাকিতে ন1 পারিয়া ঘরের ভিতর আশ্রয় 
গ্রহণ করিল। এই সময়ে একটি যুবক ককবর্শ 
পরিচ্ছদে পা হইতে মাথা পত্যন্ত জারত করিস 
দক্ষিণ হাতে উপস্থিত হইল ) . হী 
সময় তার বন্ধ করিয়া বৃষ্টি চু 


সহরের বাহিরে 


ংসেম্বর 











অগ্রহীয়ণ, ১৩২২ লাল। ] 


আলোচনা । 
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জন্ঠ আশ্রয় লইঙ্বাছিস,মুবককে আসিতে দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল--“কে 1” যুবক কোন কথা 
না বলিয়া একটি বিচিত্র স্তবর্ণ অন্থুরী দেখাইল, 
তখনক» প্রহরীবা দ্বায় খুলিয়া দিল, যুবক বাহিদ্দ 
হইয়া গেল। 

হংসেশ্বর রায় ইহার কিছুক্ষণ পরেই সেই 
স্থানে আপিলে প্রহরীবা উপরোক্ত মুবকের 
ঘটনা বলিল। হংলেশ্বর রায় শুনিষা আশ্চর্য 
স্বিত হইলেন এবং চি্বা করিয়া কিছু স্থির 
করিতে পাধিলেন না। বাঙ্গনামাপ্কিত অঙ্থ্রী 
কোথায় পাইল? তিমি এ বিষয় অহুসদ্দান 
করিবেন_স্থির করিলেন । 

সবক ফটকের বাহির হইয়াই এদিক ওদিক 
দৃষ্টি করিল, তারপর বনের দিকে চলিল। এক 
স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পাপে আচ্ছন্ন ছিল, সেস্তানটি 
ভয়ানক অন্ধকার, যুবক অন্ধকারে কোথায় 
অনৃশ্ত হইয়া গেল। 

বনের মধো একটি ধহুকালের পুবাহন 
পুক্করিণীঃ তাহার চারিদিকে বড় বড় গাছ-- 
অতএব দিনেও অন্ধকারযয়। একটি ভগ্র 
ইষ্টকালয পূর্বপা্থে বিরাজ করিতেছে। এ 
ইঞ্টকালয়ে একটি ক্ষীণ আলোক অলিতেছে। 
ইঞ্টকালয়ের সম্মুধ ভাগে একটা বৃহৎ অশ্বখবৃক্ষ 
শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়। বহু খুগের পরিচয় 
দিতেছে । এই অশ্বথবৃক্ষের নীচে বহু লোকের 
সাগম হইয়াছে, কিন্তু সকলেই নিস্তব্দ। 
রজনীর নীরবতা তঙ্গ হইতেছে না। আলোকের 
নিকট ছয়টি গো, বলিয়া! চুপে চুপ কথা 
খিলিতেছেন। একজন বলিলেন--পতার্র পর 
'কি কর্তব্য 1” অপর ব্যক্তি উত্তর করিলেন_- 


ঙও 


জাহাপনার যেরূপ অভিগ্রা হয়।” গোঁড়ের 
বাদশাহ হোসেন শাহ স্বয়ং উপস্থিত, সঙ্গে মততরী 
শচীপাত্র। তিনি উহাকে ছাড়িয়া দেন নাই, 
একেবারে সঙ্গে সঙ্গে রংপুর লইয়া আসিয়াছেন। 
সঙ্গে বহু সুশিক্ষিত সৈন্ত, ইহারা এই ভীবণ 
অরণ্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ককরিয়াছেন। 
সৈষ্েরা বনেব চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। 
পর দিবস গ্রতাষে রা্ধানী আক্রমণ করিবেন, 
এইরূপ অভিপ্র।ঘ, ও সেইজন্ত সতাসদের সঙ্গে 
পরামর্শ কবিযা এক্ষণে মন্ত্রীর সে গোগনে 
পরামর্শ করপিতেছেন। ঘোড়াঘাট 
দুর্গেব রাস্তায় আসেন নাহ, অপর দিক দিয়া 
এই রাজ্যে প্রবেশ 

গৌঁড়েখন বলিতে 
আক্রমণ পরামর্শ । আপনি আমাদের বুদ্ধিদাতাঃ 
আপনার পরামর্শ মতই এতদুৰ এসেছি । আপনি 
কিঠিক ক্গানেন,আঅধিক সংপাক সৈশ্ রাজধানীতে 
নাই?” মন্থা ঈষৎ হাপিয়। উন্তর করিলেন 
আমার এ বিষয় বেশ জানা 


উ্গাবা 


বিযাচ্ছেন। 






“ভা হালে ভোরেই 


_হিঙ্তর! 
আছে। দে সব সৈন্য উপস্থিত আছে, আপনার 
স্থশিক্ষিত সৈন্ের নিকট তারা ধাড়াতে 
পার্বে না। আপনার জঘ অনিবার্য । আপনি 
দেখতে পাবেন এত সহজে রাজাজয় কোথাও 
হয় নাই। ইশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।” 
গৌডেশ্বর হাপিয়া বলিলেন_-“এইবার আপ- 
নার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, এই রাজ্য আপনাকে 
দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।” মন্ত্রী এই 
আশ্বাসবাক্যে বড়ই আনন্দিত হইয়। বলিলেন 
শুর যাক সহাক, তার আবার ভাবনা 
কিসের?” গোঁডেশ্বর বলিলেন_-“আঁপনি 


২৫৮ 


আলেনচন।। 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা? 





আমা দক্ষিণ হস্ত, আপনার সহাযতা ব্যতীত 
আমি কিছুই কর্তে পারতেম না।” এই সময়ে 
একজন প্রহবী আপি বলিল--যে জনক যুবক 
সাক্ষাতপ্রার্থী। অস্থমতি হইতেই তাহাকে 
আনয়ন কর! হইল । যুবক আসিয়া অভিবাদন 
করিয়া দণ্ডায়মান হইল । গৌড়েস্বর বপিলেন__ 
“তুমি কে? কি চাও?” যুবক নিতিকচি-্তে 
উত্তর করিল--“আমি জাহাপনাকে সাহায্য 
কর্‌তে এসেছি।” গৌঁড়েশ্বব বলিলেন “আমি 
যে এখানে এসেছি তুমি কেষন ক'রে জান্লে?” 
সবক হাসিয়া! উত্তর কবিল_-“হোসেন আলি 
আমাকে বিশেষ জানে । আমিই তাহার হ্থাবা 
রাজ! নীলাম্বরকে বধ করার চেষ্টায় ছিলেম।” 
তখন বাদশাহ বলিলেন__গহা, স্মরণ হয়েছে, 
তোমার কথ। আমি শুনেছি। এখন কি চাও ?” 
যুবক বলিল-_“আমি রাজাকে তবায়ে দিব। 
কাল তোরে যুদ্ধ আরস্ত হাক, আমি কৌশলে 
তাকে আপনার হাতে দিব। আমি এখন 
বিদায় হই, শ্মরশ রাধবেন।” এই বলিয়া 
চকিতের ন্যায় যুবক চলিয়া! গেল;উহার ব্যবহারে 
বাদশাহ ও যন্ত্রী উভয়ই অবাক হইলেন। বাদ- 
শাহ তখনই একজন সৈনিককে যুবকের অঙ্থসরণ 
করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহ! নিক্ষল 
হইল, যুবক যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা 
আর কেহ নিণর করিতে পারিল না। খা্ষশীহ 
মন্ত্রীকে বশিলেন--“এ যুবককে চিনেন কি? 
এ কি রাজবাটী সংক্রান্ত ?” মন্ত্রী বলিলেন; 
এনা হুর, আমার পরিচিত নহে, তবে যুখখাল? 
ফেন চেনা চেনা বোধ হইতেছে, বোধ হয় 
ফোথায় দেখিয়। থ+কিব।” বাধশীছের বদনে 


একটু চিন্তার রেখা অস্ধিত হইল। 

ইহার পর গৌডেসবর প্রধান প্রধান কর্মচারী- 
দিগফে ডাকিয়া! পরামর্শ করিতে বসিলেন। 
কি প্রকারে আক্রমণ কবিতে হইবে, শক্রপক্ষের 
কত সৈশ্ত, তাহার সৈগ্গ দাড়াইবে কোথায়, 
কি প্রকারে ছুর্েনঘ প্রাচীর ভেদ করিতে হইবে, 
কোন্‌ ঘারে কত সৈন্য আছে, কোন্‌ দ্বারে 
আক্রমণ কবিবে। এই সব পরামর্শ ঠিক হইলে 
ধান সেনাপতিকে ভাকিলেনঃ তাহার সঙ্গে 
গুপ্ত পরামর্শ হইল । সেনাপতি বঙ্গিলেন_ 
এখোদাবন্দ ! আপানি দ্বয়ং যুদ্ধে যাওয়া কি 
প্রয়োজন? গোলাম থাকৃতে হুজুরের কষ্ট 
করায় কি আবশ্যক?” বাদশাহ হাসিয়া 
বলিলেন_“তোমার গুণের আমি সর্ধদা 
প্রশংসা করি। কাল তোমার কার্যের বিচার 
হবে, আমি স্বযং উপস্থিত থাকবো, কোন চিন্তা 
দরষ করা চাই।” সেনাপতি বলিল 
“হুঙ্থুর! সে বিষয় চিন্তা নাই, এদের সঙ্গে 
আবার যুদ্ধ কি?” এই বলিয়া সেনাপতি 
অভিবাদন কবিয়! চলিয়। গেলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
ুদ্ধের পুর্ব রজনী । 

রাজাস্তঃপুরে একটা গ্রকোষ্ঠে বগিয়া রাজা 
ও রাণী কথোপকথনে নিযুক্ত। উভয়েরই 
চিত্তারিষ্ট বদন। রাজা বলিলেন__“রাণি'! 
বলিতে পারি ন। এ যুদ্ধের পরিণাম কি.। পল” 
দেবের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। "রি জার 
ব্বেচেখাকি তবে দেখা হবে, ম্যত। 
রদনীতেই আমাদের লব পাঙ্গায? ৮৪: 


কানা। 








অগ্রছয়িণ, ১৩২২ সাল] 


আলোচনা । 
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বদি মৃত্যু হয়, তবে তোমার গতি কি হবে তাই 
ভাবছি।” রাণী অক্রমৌচন করিঘ। বলিলেন 
--“আমার সে বিষয়ে কোন তয নাই। তুমি 
আমার হৃদয়ের দেবতা তুমি আমার স্বাশীঃ 
আমার সর্বস্ব ধন। যদি তোমাকেই হাবাই 
তবে ত আমার সবই গেল । স্ত্রীলোকেব স্বামীই 
পরম ধন, স্বামী গেলে আবার তাহার থাকে 
কি? আমরা সতীত্ব রক্ষা করুতত জানি, যদি 
এ রাজোর পতনই হয়, তখন জগন্তেৰ আীব 
দেখবে হিন্দু-ললনা কেমন কারে সতীন্ঘ রক্ষা 
করে, কেমন ক'রে আত্মমর্ধাদা বাখে। আমরা 
অনায়াসে প্রাণ দিতে জানি, আমাদের নিকট 
প্রাণের মমতা নাই। বাঙ্গালী রষণী ব'লে কি 
আমাদের তেজ নাই ? লোকে দেখবে বাজালী 
পুরুষের কেমন বাহুবল, বাঙ্গানী স্ত্রীলোকেব 
কেমন মনের বল। গ্বামিন্! গ্রতো। এ 
বিষয় কোন চিন্তা ক'র না, যদ্দি তগবানের অন্ত 
কূপ ইচ্ছাই হয়, তবে তোবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে 
অনায়াসে যেতে পার্ধে11” এত কষ্টে ও 
চিন্তাতেও রাঁজার যুখ আজ প্রফুল্ল হইল, তিনি 
আদর করিয়া! রাণীর গশুস্থলে একটি চুন্বন 
করিলেন। রাণী বলিলেন-_“আগাষী কল্য 
ষাহাতে যুদ্ধে জয় হয় তাই কব্বে, হন্দুর অন্্র- 
শিক্ষা ঘেন সফল হয়, দয়াময় হরি তোমাদের 
মক করুন। শুনেছি অনেক বিশ্বাসবাতক 
বই গ্লাজ্যের অযদল চিন্তা কছ্ে ও স্বপন দেখছি 
স্থাহাদেন শে চিন্ত। খেন বা হয়। তুষি বীর- 
পু, হীরের রন, বীরের হায় বাধহার 
উিবুবে?৮- রাজা সি পয ব্চ্যে ব় উৎসাহিত 
উনি, কন সানজেন-রানি। কোমার 


উত্তেজনায় আজ আমার চিন্তা দুর হ'ল, কাল 
ক্ষন্তে পাবে চোম,র স্বামী অযোগ্য রাজা 
নয়। কেমন একটা চিন্তায় আমি অস্থির 
হয়েছি, এ বিপক সময়ে গুরুদেব কোথায় 
থাকলেন | তিনি বলেছিলেন_ তোযার বিপঞ্ষে 
আমি উপস্থিত হব, এমন বিপদে তিনি 
আস্ছেন না । ইহার অর্থ কি বুঝতে পাচ্ছি 
” বাণী বলিলেন_“তিনি হম ত ঠিক 
সময় যত আসবেন । তিনি তোমাকে সন্তান 
অপেক্ষা অধিক ভাপবাসেন, তিনি কি এ সময় 
নিশ্চিন্ত থাকতে পাঁক্বেন ? বাছা নীলাদ্ব 
এ কথা আব উত্তব কবিলেন না। বাণী 
বলিলেন_“ন্বামিন্। আজ একটু নিদ্রা গেলে 


না 


হঘ না?” রাজা উত্তর কৰিলেন_“আজ্ 
নিদ্রার অবসর কই? এমন সমযে একজন 
দাসী আসিয়া বলিল--“হংসেশ্বর রায় সাক্ষার্ত- 
প্রার্থী, বিশেষ প্রয়োজনীঘ কাজ ।” রাজা 
রাণীকে বসিতে বলিয়া সগ্রণাগারে আসিলেন, 
তথায় হংসেশ্বর রায় একাকী বসিয়াছিলেন। 
রাজ। প্রবেশ করিতেই, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া 
অভিবাদন করিলেন। রাজা বলিলেন--“কি 
খবর ?” হংসেশ্বর বলিলেন-- “আপনার নাযা- 
দ্বিশ অঙ্গুরী কি কাহাকেও দ্বিঘাছেন ? রাজা 
অবাক হইয়া উত্তর করিলেন “না,” তারপর 
নিজের অঞ্চুলী দেখিলেন, তথায অঙ্গুবী নাই। 
আম্চর্যান্বিত হইযা বলিলেন_“আমি কিছুই 
বুঝতে পাচ্ছি না।” হংসেশ্বরর বলিলেন-- 
“মঙ্গুরী চুরি হায়েছে। একজন ুলাক সেই 
অঙ্গুরী সাহায্যে রদ্ধনীতে সহরের ধাহিরৈ 
গিয়াছে ক্বামি এখনই হুকুষ দিব হে কাহাকেও 
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আলোচন।। 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । 





অঙ্ত র্জনীতে বাহির হ'তে ভিতরে প্রবেশ করতে 
ফেওয়া না হয়। রাজাত্তঃপুর হ'তে কি তাবে 
যেজঙ্গুরী গেল, তাহা বুঝতে পাচ্ছি ন।” 
রাজা বগিলেন “জ্রধ হয় আমার নিড্রিতাবন্থায় 
কেহ খুলে নিয়েছে, অথবা কোন রকমে পড়ে 
গিয়াছিল, কুড়ায়ে নিয়াছে। তুমি শী এ 
বিষয়ে কড়া হুকুম দেও।”  হংসেবর রায় 
বাহির হইয়া গেলেন, তিনি বাহির হওয়া যাত্র 
সহরের প্রতি দ্বারে গিয়া হুকুস দিশেন যে রাজ- 
নামাস্কিত অন্থুরীতে কেহ আর বাহিরে যাইতে 
বা বাহির হইতে আসিতে পারিবে না। পুর্ব 
হ্বারে যাইয়া এই হুম দেওয়। মাত্র গ্রহরীগণ 
বলিল যে কিছুক্ষণ পৃধ্বেই একজন যুবক বাহির 
হইতে সহরে এ অঙ্গুদীর বলে প্রবেশ করিয়াছে, 
হুংসেশ্বর রায় বড় বিরক্ত হইজেন, তিনি রাজ- 
বাটী গিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে একটু 
বিষ হইয়াছে, এই অবসরে যুবক ভাহার 
কাঁধ্যসিদ্ধি করিয়াছে। ভিনি পুর্বে কেন এই 
হুকুম জারি করেন নাই, কেন যে রাজার জন্য 
অপেক্ষ। করিলেন, এক্ষণে সে বিষয়ের অনুতাপ 
হইল। কিন্ত আর উপায় নাই, তবে ভবিষ্যতের 
খিপদ সম্ভাবনা নাই, এই বাণিয়া কতনটা 
নিশ্চিস্ত হইলেন। শঅমলানন্দ বন্থু। 


পালির স্থৃতি। 


সেই কথা পাগলিকে স্ুধায়োনা্বার বার, 
ঘে কথা ক্থধা'লে পরে, 
নয়নে সলিল ঝরে, 

নীন্বধ আাণের মাঝে পরেংগ ওঠে হাহাকার, 


যে কথা পশিলে কাণে 
তড়িৎ চমকে প্রাণে, 
হদয় শুথায়ে ওঠে__হেরি সব অন্ধকার ; 
সেই কথা গাগলিরে সুধায়োনা বাশ বার. 
২ 
বালোর সে সুধখানি আঙ্জি বড যনে নাই, 
সেই স্মৃতি নিশি দিন 
জাগিয়া, জাগিয়। ক্ষীণ 
হায়ে গেছে,__কোনখানে খুণজিলেও নাহি পাই? 
কবে তার পদ মুলে, 
নীরবে আপনা দুলে, 
চেলেছি নন ধার। বাসে বাসে ভাবি তাই ॥ 
পুরাণ? সে ছবিখানি ভেঙ্গে চুরে ঠাই, ঠাই। 
৩ 
বারেক পরশে বার হৃদয়ে বাজিত সুর, 
স্বদি কুঞ্জ মঞ্গুরিত, 
কোকিল কাকলি দিত, 
আবেশে কপিত হয়া মুগ্ধ প্রাপ তরপুর,২- 
মলয় ভরিত দিশিঃ 
জ্যোৎস্গাময় হ'ত নিশি, 
তটনী লাচিয়া উঠি ছুটিত অনেক ঢুর $ 
মরমে ঝাশীর তানে বাছছিত অংলা সুর। 
৪ 
ভিলেক দরশ" বিনা হা'তাম বিবশ প্রায়, 
আঘি ছুটী জলে ভরা, 
আধার হইত ধরা, 
বহিত কালিন্দি বন্ঠা ক্ষ হৃদি যমুনা; 
নির্ভিত দিনের আলো, 
আকাশ হইত কালো, 
সাধের আরাম-বাগ হইত মরুর এরায়+ 


অগ্রহায়ণ, ১৩২২ লাল।] 


আলোচন|। 


২৬১ 


শশা শীট শাীিশ্িী 


ব.রিত পিঞুরে পাখী, হুপুর কাদিত পান্ধ। 
৫ 
একটা চুষনে যার শিখিল হইত আখ, 
কবরী আকুল কেশা, 
জমিত গোলাপী নেশা, 
অলস আখির 'পরে নাচিত কামের বাণ' 
বেহাগে বাঙ্গিত বেগু' 
শিহরি উঠিত তনু, 
পূর্ণিমা শি়রে জাগি অমূতে করাত সমান ; 
সে শুত মূভ্‌তে হ'ত কত ঘুগ অবসান। 
৬ 
কত দিন গেছে বায়ে, নাহি বুঝি যনে আর, 
এবে, সে নাম পশিলে কাণে, 
তড়িৎ চমকে প্রাণে, 
নীএব প্রাণের মাঝে জেগে ওঠে হাহাকার) 
অমনি গোপনে থাক, 
গোপনে নিভিত্না যাক, 
নীরবে শুধ।'য়ে যাবে নয়নে সণিল ধার? 
সেই কথা পাগলিরে সুধায়োনা বার বার। 
শ্রীরুষ্ণগোপাল চক্রবর্তী। 





মকলে নমান নয়। 


কেহ ছোট কেহ বড়, দ্গতী ভিতরে। 
সকলে সমান নয়। খ্যাত চরচবে॥ 
কেহ রাজ! কেহ প্রজা, কেহ ঘারবান। 
কেহ ৰা কৃপণ-বড়, কেহ করে দান॥ 
কেহ ধনী কেহ দীন। কেহ চাষ করে। 


দিন খাটে দিন খায়, কোন কোন নরে ॥ 


কেহ বা অল্পের লাগি, 
সুখেতে কাটায় কাল, 
কেহ বা আ্াদেশ করে, কেহ তাহা প।লে। 
কেহ থাটে নিদ্রা যায়, কেহ বা ভূতলে ॥ 
“কহ বা পৈতৃক ধন, সুখে বসে খায়। 
কেহ বা বধিত, 


ফেরে দেশে দেশে। 
কেহ ঘরে বসে ॥ 


নাহি ক!ণ। কাড় পায় ॥ 
কেহ রাজমন্ত্রী পদে, হয প্রতিট্িত। 
কেহ ভূত) তাবে, তাৰ চরণে নুষ্ঠিত ॥ 
দ্ধ যাত্রা করে। 
ভীত হয়ে কেহ থাকে, নুকাইয়া ঘরে ॥ 


কেহ হাসে কেহ কাদেঃ 


সেনাপতি হয়ে কেহঃ 


কেহ নাচে গায়। 
ডাল ভাত খেয়ে কেহ, পড়ে ঘুম যায় ॥ 
রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত, কেহ বুদ্ধি বলে। 
কেহ সুখে থাকে, কার দিন নাহি চলে । 
কেহ মুর্ঘ কেহ জ্ঞানী, কেহ পুঞ্জা পায্। 
বুদ্ধি দে।ষে মার থেয়ে। কেহবা পলায় ॥ 
সকণে সমান দয়া॥ ঈশ্বরের বটে ।__ 
বুদ্ধি চেষ্ট। ভেদাতেদে, এই সব ঘটে ॥ 
সকলে সমান নযঃ তাই কবি কহে। 
চেষ্টায় মল হয়, » কু মিথ্যা নহে ॥ 
মানুষে করেছে যাহা, মাস্ুষে তাপারে। 
চেষ্টার অপাধা কিবা, আছে এসংসারে ॥ 
শ্ীভগবান চক্র ভূতি। 


ভারতের অধোগতি কেন? 


ভারত অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য- 
দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এয সময়ে 
অসভ্যতান্ধকারে আচ্ছন্ন, সে সময় ভারত 
সত্যদ্কা আলোকে আলোকময়। কোন কোন 


২৬২ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 





প্রত্--তত্ববিৎ পঙ্িত বলেন__অধুনাতন সময়ে 
ভারত ও মিসরের মধ্যে যে গভীব সাগর পরি- 
দৃষ্ট হয়, অতি পুরাকালে তাহা ছিল না। 
ভারত ও যিসর ভূত দ্বার] সংলগ্ন ছিল। 

অতীত ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ইহার তমোময় 
গ্লভীর গহ্বরে কত বিষয় ও কত তক নুক্কায়িত 
আছে, তাহা বলা যায় না। এই সামান্ত তত্ব 
জ্ঞাত হইযা মানব-জ্ঞান এক্ষণে পরিসর 
ও বিস্তার লাভ করিয়াছে”_তদপেক্ষা অধিক 
তত্ব অবগত হইলে যে ইহাপেক্ষা অধি্তর 
পরিসর ও খিস্তৃতি লাভ করিতে পাবিত, 
তহ্িষয়ে সন্দেহ নাই। অতীতের ঘোর তমো- 
বাশি দূর করিবার উপায়, ইহাস ও প্রদ্ততব্ 
অন্ুস্ধান। পূর্বে এখানকার ন্যায় ইতিহাস 
ছিল না। প্রক্স-তত অনুসন্ধান আধুনিক 
আবিকার। ইতিহাস দ্বারা ভূতকালের যে 
সত্যের আলোক প্রভাসিত হয়, প্রত্র-তত্ব অস্থ- 
সন্ধানে যদিও সেরূপ আলোক প্রাপ্ত হওয়া 
খান না, তথাপি অনেক তব জ্ঞাত হওয়া! যায। 
তাহা হইলেও কোন দ্রেশের প্রাচীন সময়ের 
আবস্থ। তদ্দার। বিশদরূপে বুঝিতে পীরা। যায় 
না। 

অতি প্রাকালে ভারতের ব্মধিকাংশ স্থান 
বনাৰৃত ছিল। সেই বনমধ্যে পর্বতমালা 
উত্ত্গ শৃঙ্গ ধারণ পূর্বক আকাশ ভেদ করিয়া 
দায় মান ছিল। তাহাদিগের সানুদে শ, উপ- 
ত্যকা ও অধিত্যক। এবং এমন কি শিখরদেশ 
পর্যন্ত ঘোর অরপ্যময় ছিল। বেগবতী আোত্ব- 
ক্বতী সমূহ সেই বন মধ্য দিয়। প্রববাবেগে 
এরধাছিত হুইকসা সাগরের সছিত হিলিত ছইত। 


তাহাদিগের তটস্থলও পরিস্কৃত ছিল না, ঘোর 
গ্রহন বনে আবৃত ছিল। সেই সব বনে অগণ্য 
বনা জন্ত সমুহ বিচরণ করিত। অসংখ্য ম্বগ, 
বন্য গাভী, মহিধ, বনবরাহ, হম্ভী, গণ্ার 
প্রস্থতি গণতোজী ও হিংনক ব্যাপ্ত সিংহ প্রভৃতি 
শ্বাপদ জন্তর। নির্বিগ্ষে অবস্থান করিত। সেই 
সব অটবীর বিটপীশাখে নানাবিধ পক্ষী মধুর 
রবে খান করিত। সেই প্রাচীন সমস্জে হিমালয় 
বক্র রূপে স্বীয তুষার মণ্ডিত মন্তক উত্তোলন 
পূর্বক অধুনাতন সময়ের ন্যায় এসিয়ার কন্যান্য 
দেশ সমূহ হইতে তারতকে পৃথক করিত। 
এখনও ভারতবক্ষে যে সকল নদ-নদী বহিয়া, 
যাইতেছে, তখনও সেই সব নদ-নদী তথায় 
প্রবাহিত হইত কি না, কে বলিবে? তখন 
অধিক নদ-নদী ছিল 
কি না তাহাই বা কে বপিবে। পুর্ব অপেক্ষা 
ভারতে নদ-নদীর সংখ্যা স্বাস হইয়াছে, তাহা 
দেখা যাইতেছে । সেই দুরবর্তী অভীতকালে 
ভারত কেবল বন্য জন্ত ও পক্ষীকুল পরিপূর্ণ 
ছিল বলিয়। বোধ হয় না। সেই প্রীতিহাসিক 
সময়ের পূর্বে ভারতে মন্ুষ্যের বাস ছিল। এই 
সব বনে অনেক অনার্ধা জাতি বাস করিত। 
ইহারা অতিশয় অসভ্য ছিল7 তাহারা গৃহ 
নির্ধাণ করিতে জানিত না। ভূগর্ডে গর্্ খনন 
পূর্বক বা গিরি গুহায় পণুদিগের ন্যাম বাস 
করিত। ভাহারা সর্বপ্রকার পণুদিণোর প্রতি: 
ছন্বী ছিল। পণ্র তায় জন্ত বধ করিয়া তাহ 
ঘিগের জদাম'যাংস তক্ষক করিত খবং উদ 
অবস্থায় থাকিত। থাতুর রায়়ারে--$ 
কার্যে ব্য ছির। ডাহা 


এখনকার অপেক্ষা 





অগ্রহারণ, ১৩২২ লাল? ] 


আলোচনা । 


২৬৩ 





যাপন করিত। অগ্নির দ্বায়া ভক্ষ্য বন্ঘ সিদ্ধ 
করিয়া ভক্ষণ করিতে জানিত না। লবণের 
ব্যবহারে অভিজ্ঞতা ছিল না। আহার 


অন্বেষণ ব্যতীত তাহাদিগের আর কোন কাধ্য 
ছিল না। তারতের পরম রমণীয়া প্রকরণ 
শোভা মবলোকন করিগা তাহাদগের মনে 
আনন্দ বা বিদ্বন্ধ বা আশ্চর্ষোর ভাব উদয় 
হইত কি না, কে বলিবে? যাদ হৃতাবের 
শোতা দেখিথা পণ্ুরা যুদ্ধ হয়, তবে তাহারাও 
হইত। পশুদিগের সাহত তহাপেন্ বিশেষ 
প্রভেদ ছিল না খালয়া_একথ। বঁপিপাম। 
তাপতে আদিম নিবাশীগণের সংখা আত 
অল্প ছিল। এই জাতির জাতান্র বংশ ব্ডম।ন 
সময়ে ভারতে আছে কিন্।৷ সেই জাত একে- 
বারে লুপ্ত হইয়াছে বা ভারতে পরে যে সব 
অসভ্য জাতি আসিয়। বাস করিয়াছিল, তাহা- 
দিগের সাহত মিশিক়। গিয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু 
স্থির ক্রম! বলা যায় না। এই জাত বহুক।ণ 
তথায় বাস করিলে গন্র মধ্য এশিয়া হইতে 
ভারতের উত্তরপূর্ পার্বত্য পথ আরতিক্রমপুর্বক 
ছুই অসভ্য জা/ত ক্রমে ক্রমে তাতে আসয়া 
বাস করে। প্রথমতঃ যে জাত আসে, সেই 
জাতির নাম তিব্বতীয় বুরমান ছিল । তৎ্পরে 
যে জাতি আসে, ইহার নাম কোলারিণ। যদিও 
এরাই ছুই ঘাতি তারতের আদিয নিবাশীগণ 
স্টক রত্য ছিল, তথাপি তাহারা যৌহের 
হারে, আন, ছিব এবং 'তাহাবিগের পঞ্জ 
পন অতি ছিটা । কিন্ধু আশ্চর্ধোর 
পিই যে. ওবু গ্রাহাকা ভনিকাধ্য করিতে 
নিন ভাহাদিশের সব. তাতে ক্রধি- 


কাখোর গ্রারভ্ হয়। তাহার! লৌছের র্যবহার 
জানিত না ও তাহাদিগের পালিত পণ্ড ছিল 
না, ভবে কি গ্রক্ষারে তাহার! ক্ুষিকাধ্য করিত 
ইহ। বুঝ দুর 
ভাহ|দিগের সময়ে পারস্ত হয়। এবং তাহা- 
দিগেব সমগে ভারতে গ্রাম ও পল্লী সংস্থাপনের 
স্বত্রপাত হয়। তিব্বতীয় বুঃমান জ|তি মোগল 
জাতীয় ছিল। এই জাতি হইতে নানাজাতির 
উডব হয়। অধুনাতন কুকি, নাগা, লোচা১ 
ভূচিযা প্রভৃতি জাতি উক্ত জাত হইতে উৎপন্ন 
হহয়।ছে। কোণাবিণের। এখানকার সাওতাব 
মুগ প্রভৃতি জাতির পৃববপুরুষ। বহু শতাব্দী 
পুর্ধে ভারত উল্ত জাতিওযের নিখাসভূমি ছিল। 
পর ইহারা উত্তণ পশ্চিম পার্বত্য পথ অতিক্রম 
কায়! তথায় আর এক জাতি উপনীত হইয়া- 
ছিল । এই জাতি পৃর্বোক্ত জাঙিএয়ের অপেক্ষা 
সভ্য ছিল। তাহার। আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে 
বাস করে, পবে তণ। হইতে ভারতের পূর্ব ও 
দক্ষিণ ভাগে গমনপূর্বক অধিব।স করে। কৃষি 
কাধ্যে ও পণ্ড পালনে ইহারা বিশেষ অভিজ্ঞ 
ছিল। ই্াঁগের সম ভাবতের অনেক স্থান 
পশিষ্কভ হয়। পৃব্রোক্ত তিব্বতীয় বুরমান ও 
কোলারিণ জাতিদ্বয়ের দ্বার। ভারতে গ্রায 
সংস্থাপনের কেবলমাত্র সুত্রপাত হইয়াছিল, 
ইহান্ধের সময় তথায় গ্রাম ও পল্লী সংস্থাপিত 
হইয়ছিল। শত্রু আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে 
নিগাপদ করিবার জন্য ইহারা ছুর্গ নিশ্বাপ 
কৰিত। ইহার) আপনাদিগের মধ্যে একজনকে 
গজ স্বীকার পু্ধক তাহার শাসনাবীন হইত, 
দাক্কিণাত্যে সে সব লোক এক্ষণে তাঁষিব, 


বনানৃত ভাগতের অনেক স্থধ 
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তেলিগু, কানারিজ ও মায় ভাষায় কথা 
কহিয়। থকে, উক্ত জাতি হইতে ত্যহার্দিগের 
উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত জাতির] ধর্ম কাকে 
বলে জানি না? ইহাদগের ধশ্ম-বিশ্বাস ও. 
ধর্-যাঙন ছিল।. পৃথিবী সপাকারে গঠিত 
হইয়া তাহ।দিগের উপান্ত দেবতা ছিল। এই 
জর নাম দ্রাবিদিয়ান ছিল। 

এই সময়ের বহুক!ল পরে উক্ত পথ দিপা 
আর এক জাত ভারতে আগমম করিয়া বাস 
করে। এই জাতি মধ্য এশর। হইতে ভারতে 
আনন করেন, অনেক হ/ততাববেত। 
থাকেশ। 


বলিয়া 
তি যুন্তমূলক বালয়া 
মধা এশা 





কিন্তু এই » 
বোধ হয় না। মোগল জাতির 
আবাদ ভুমি। কিন্তু যে জাতি জ্জারতে শেৰ 
আসিয়াছন, ইহ।এ। যে সোগলপাতীয় নথে 
তাহাদিগের গঠন প্রথা 





মুখ প্রভৃতি দেখিলে 
বোধ হয়। 

আকার? গঠন-প্রণাশী ও. বর্ণনান্ুসারে 
মানবঙ্জাতিকে স্বাতাবিকতাবে পঞ্চ জাতিডে 
বিভাগ করা হয় যথা ককোশক়্ান, মোগল, 
মালোয়ান। নিখ্রো। ও ই্ডয়ান এই পঞ্চজাতির 
মধ্যে ককেসিয়ান জাতি শ্রেষ্ঠ 
আকার ও গঠন প্রণালী ও নখ সুষ্বর ও ইঙ্থা- 
দিগের বর্ণগোৌর । 
জাতি, ইছাতে সন্দেহ নাহ । এশিয়ার মধ্য- 
ভাগে কোন সময়ে যে ককেসিরান জাতি বাঁস 
করিত, ইহার প্রযাণ নাই । উক্ত স্থানে মোগল 
জাতির ,আবাসভুমি। এক্ষণেও সেই জাতি 
তথায় বাল ক্রিতেছে। মুহোপীয় কলিয়ার 


দক্ষিণস্থ কুষসাগরের সমীপে যে ককেন্াস পর্বত 


ইহ।দিগের 


উদজ্জ জাতি যে ককেসিয়ান 


আছে, তাহারই সাহুন্েশে এই জাতির জগ্ম- 
ছু্ি। এখনও তথায় ককেসাস জাতি বাস 
করিতেছে 


দেখা যায়। এইস্থান এক্ষণে 
কোরিয়া বলিয়া অভহিত । কোরপ্রিয়ানেরা 
পৃথিবীঘধো সৌন্দধো শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের 


কামিনীয়া ভূমগ্ডল মধ্যে শেষ্ঠা সুন্দরী। ইহার! 
ককেসিয়ান জাতির আদর্শ মানব ও মানবী। 
ভাহ। হইলে স্পষ্ট ভাবে প্রতীত হয় যে যে 
জ্রাতি ডারতে শেষে আসে, সে জাতি কৃষ্ণ ও 
কাসপিয়ান সাগরের তট হইতে তারতাতিমুখে 
আগসন করে। এবং তথায় বসবাস আর্ত 
কজে। 

ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে পাজাবে 
সরশ্বতী ও দুধঘতী নদীর ধ্যবর্তী স্থানে আন্ন 
এক জাত পরে আদিয়। বাম কতি্মাছিলেন। 
এই জাতি আধা-জরাতি বলিয়া থ্যাত। এই 
পণ্ড পালন ও 
কৃষিকাধা এই গাতিয় লোকদিগের কার্ধ্য ছিল। 
পঞ্জবে এই জাতি যে নিরাপদে বাস করিতে 
পারছিলেন বোধ হয় না। 


জাতি অতিশয় সত্য ছিলেন। 


সময়ে সময়ে 
অনার্ধয জাতিরা তাহাদিগের উপর ঘোর অত্যা- 
চার ও উৎপাত করিত। তবে আধ্যজান্তিদিগের 
ুদধান্ত্র উ্ত অসভা জাতিদিগের সমরাস্ত্র অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ছিন। এবং এই জাতি অনার্য জাতি- 
দিগের অপেক্ষা সমর-কুশল ছিলেন । . তজ্জন্য 
অনার্ধ) আতিরা আর্ধ্যদিগের সমীপে পরানভূত 
হইয়া পলায়ন করিত। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের. 
পাঞ্জাব ঝাঁস নিরাপদ হইছিল ।. অনার্থ্যেরা 
তাহাদিগের যুদ্ধান্ত্ের ভয়ে প্রায় তাহাদিগকে 
আক্ষমণ কর্দিতত সাহা করিত না. খাত 


অগ্রহীয়ণ, ১৩২২ পাল। ] 


আলোচনা । 
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প্রাচুর্য সহকারে সুখে, র্ছন্দে ও সচ্ছলতাবে 
এবং নিরাপদ্ধে ভাহার তথায় বাস করিয়্াছিলেন। 
এইস্থান পরে ব্রহ্ধবত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। 
এইস্থানে প্রথমে বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। 
তাহাদিগের ভাষা অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এই 
ভাষা সংস্কৃত ভাষা বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত। 
যদিও বৈদিক ভাষায় ও তৎপরবর্তী ভাষায় 
'অনেক বৈলক্ষণা ও ভারতম্য দৃষ্টি গোচর হয়, 
তথাপি যে অধুনাতনী সংস্কত তাষা বৈদিক- 
ভাষার সংস্কার ইহা কেহ অস্বীকার করিতে 
পারিবেন না। 

ক্রমে ভাহাদিগের সংখ্যা অধিক হইলে, 
পাঞ্জাবে উপরোক্ত নদীহ্য়ের মধাবর্তী স্থানে 
তাহাদিগের বাসের সমাবেশ ও সুবিধা না হওয়ায় 
তাহাদিগের অন্ত স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের 
বশ্তকতা হইয়াছিল । 
মধ্যে অনেক লোক পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া 
উহার পূর্বদিকে আসিয়া বাস করে। কুরুক্ষেত্র 
গাঞ্জা, শ্রসেন, মস্ত, কোশল, কাশী, দ্বিদেহ, 
মগধ, বগ ও কলিঙ্গ দেশে উপনিবেশ করিয়া- 
ছিল। পরে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্জাব ও শুর- 
সেন দেশ ব্রক্মধি দেশ ও অন্ঠান্ত দেশ আরা 
বর্ বলিয়া কথিত হয়। যে ভূতাগের উত্তরে 
ছিঘালয়, দক্ষিণে বিদ্ধ্যাচল, পুর্বে সাগর ও 
্রশ্চিষে সমর পরে তাহা আর্ধ্যাবর্ধ বলিয়া 
খ্যাত হয়। ক্রমে আর্য্যেরা দাক্ষিণার্থে উপ- 
নিবেন আর করিয়াছিলেন। যুদ্ধ বিশারদ 
সি অভায পযশুয়াম ছালবর উপকূলে 


তজ্জন্য তাহাদিগের 





চল অতিক্রম পূর্বক দৃক্ষিণাত্যে গমন করিয়া 
আর আর্ধ্যাবর্তে প্রতান্ত্ত হয়েন না। বোধ 
হয় কোন মাসের প্রথম দিনে তিনি দক্ষিণাত্যে 
যাত্রা করেন। এবং খাত্রা করিয়া আর দেশে 
প্রত্যাগমন করেন না বলিয়া মাসের প্রথম 
তারিখ অগস্ত্যযাত্রা বলিয়া কখিত হয়। 

যাহা হউক এক্ষণে আমার বক্তবা যাহা 
ভাহা বলা যাউক। তারতে বিবিধ জাতির 
বিষয় অদ্য আমার আলোচ্য বিষয়। এবং ইহা! 
নানাবর্ণ ও নানান্ভাতির বামভৃমি হইয়া উন্নতির 
পথে গমন করিয়াছে না অধোগতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, সেই বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধের 
উদ্দে্। ইহ বিশেষভাবে আলোচিত হইলে 
ভারত কেন এইরূপ অণঃপতিত হইয়াছে, তাহা 
সকলে বুঝিতে পারিবে । 

আর্ষোরা উপনিবেশ আরম্ভ করিলে, তাহা- 
দিগকে অনার্য জাতিদিগের সহিত ঘোরতর 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিরূপ বা কতবার 
যে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহ] লিখিয়া 
শেষ করা যায় না। ঘোর সংগ্রামে বারদ্বার 
পরাভূত ও পরাজিত হইয়া অনার্ধয-জাতিরা 
আর্যদিগের ভয়ে তারতের সমতল ক্ষেক্র পরি- 
ত্যাগ করিয়া গহনবন ও পর্বত-আশ্রয় আশ্রয় 
করে। অধুনাতন সময়েও তাহারা সেইভাবে 
তথায় রহিয়াছে । তাহাদিগের মধ্যে কতক 
জাতি আধ্যদিগের বশতাপন্ন হয়। যে শনার্ধ্য- 
জাতিরা আর্ধাদিগের ভয়ে পর্বত ও বন আশ্রয় 
করিয়াছিল, তাহার! সুবিধা পাইলে আর্পন্নী 
ও আার-তপোধনে উপস্থিত হইয়া লোকফিগের 
উপর অত্যাচার ও উৎপীড়দ করিত । আর্ষোযা 


২৬৬ 


আলোচনা। 
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একত্রে সমবেত হইয়া তাহাদিগকে দূরীভূত 
করিতেন। যে সময়ে অধোধ্যায় সর্যাবংশীয় 
নবপতিগণ প্রবল প্রতাপাখ্বিত ও পরাক্রাস্ত ছিলেন 
সেই সযয় আর্ধ্যাবর্ত ভাহ।দিগের একছত্র ছিল, 
এবং তাহাদিগেরই ন্ুশাপনে ইহা ন্ুশাসিত 
হইয়ছিন। তাহাদিগের পরাক্রমে বহিশক্র 
ভারত আক্রমণে নিরস্ত ছিল। তখনও এই 
অনার্ধ্য-জাতিরা আর্ধা-পল্লীতে প্রবেশ করিয়া 
অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচাৰ ও তপোবনে 
প্রবেশ করিয়া খবিদিগের যাগ-বজ্ঞ ভঙ্গ করিত। 
মহর্ধি বিশ্বামিত্র তাড়ক! নামী রাঙ্গসী ও তৎপুত্র 
মারিচ ও তাহাদিগের সহচররন্দের দ্বারা 
ঘোর উৎপীড়নে উৎপীঘিত হইয়া অযোধ্যার 
মহারাজা দশরথের সমীপে গমন করিয়া 
ভাহার আত্মজ শ্রীরামচশ্রা ও লক্মণকে তন্নিবারণ 
জন্য তাহার তপোবনে প্রেরণ নিমিত্ত অন্গরোধ 
পূর্বক রাজ-সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া উপরোক্ত 
বীরদ়্কে তাহার তপোবনে 'আনম়ন পূর্বক 
উক্ত রাক্ষসীর নিধন সাধন করিয়াছিলেন। 
এবং রাক্ষসীর পুত্র মাব্রিচ ও তাহার সহচরেরা! 
রামচজ্ের ধহষ্টঙকারে ভীত হইয়া সেন্ান পরি- 
ত্যাগ করিয়। সুদুর লক্কায় পলাঘন করিয়াছিল। 

ভারতবর্ষে আর্ধাগণের সংখ্য। বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইলে গুণ কন্ান্থপারে তাহারা তিন 
জাতিতে বিভক্ত হয়। ধর্শযাজনকারীরা 
্রাঙ্জণ, রাঙজারক্ষা ও শাসন যাহাদিগের কার্ধা 
হুইলতাহার ক্ষাতরিয় ও বাণিঞ্য এবং কবিকারীরা 
বৈশ্ত বলিয়। অভিহিত হইল । ঘে সকল অনার্ধ্য 
জাতি তাহাদিগের বস্তা শ্বীকার করিল;তাহা রা 
শূর্র নামে খ্যাত হইল। উপরোক্ত তিন 


জাতির সেবা শেষোক্ত, জাতির কাধ্য ছিল। 
এই জাতি চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্গুলোম ও প্রতি- 
লোম বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল ও তাহার! 
পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিত। প্রতিলোম 
বিবাহের ফলে বিবিধ লঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হয়। 
স্বতিতে এইন্ধপ বহু সঞ্ধরবর্ণের নাম দৃষ্ট হয়। 
মহাতারতেও সঙ্করবর্ণের এক বৃহৎ তালিকা 
আছে। এক্ষণে স্বতি ও মহাভারত উল্লেখিত 
আনেক সঙ্ষরবর্ণ বিধবস্ত হইয়াছে । আবার 
তৎস্থানে নৃতন সক্ষরবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। 

এই জঙ্করবর্ণের উৎপত্তির পর হইতেই 
ভারতে অধুনাতন সময়ে যে তাবে জাতি ভেদ 
আছে, সেই ভাবে জাতি তেদের টি হইয়! 
ছিল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির গৃহে 
অন গ্রহণ আর করিত না। 

পুর্বে দেখা হইয়াছে ষে অনার্ধ্য অধিবাসী- 
গণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিতক্ত ও এক্ষণে দেখা 
গেল ভারতে আধ্য সা'জও বিবিধ জাতির ও 
বর্ণের সমষ্টি। তাহা হইলে ভারত নানা 
জাতির ও নানা বর্ণের আবাসভূমি। তাহাতে 
আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

শেষে ভারত আধ্যদিগের সম্পূর্ণভাবে 
অধিকারতুক্ত হইয়াছিল। তাহারা৷ ভারতকে 
নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা তাহাদিগেরই 
সম্পত্তি হইয়াছিল। আঁধ্য সভ্যতায় ভারত 
ব্যাণ্ত হইয়াছিল। ভারতের উপর আর্ধ্যদিগের 
প্রভাব সর্বতোভাবে বিস্তার লাত করিহাছিল 4. 
ভারত আধ্যদিগের প্রনতবে ও কর্ৃতবাধীনে সমপু্, 
তাবে অবস্থান করিয়াছিল । ভারতে সমপু্ছাতে 
আর্ধ্য রাজত্ব বংহাপিত হয় শাসনএখানী মা. 


অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 
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ইহাকে শাসিত করিয়াছিল। অনার্ধা জাতিরা 
তাহাদিগের লমীপে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চির- 
কাল জন্য ভারতের সমতল ক্ষেত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক নিবিড় বনে ও দুর্গম পর্বতি লুকায়িত 
ও গোপন ভাবে অবস্থান করিত। 
উপর তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। 
কতকাল হইল অনার্ধ্য জাতিরা ভারতের সমতল 
ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়া পর্বত ও বন 
আশ্রয় করে, এখনও তাহারা তথায় সেইভাবে 
বাস করিতেছে। তবে এক্ষণে ইংবাঞ্জদিগের 
শাদন প্রভাবে তাহাদিগের ঘন হইতে আর্য 
ভ্রাস ও ভয় বিদুরিত হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে 
নিতিক হৃদয়ে ভারতের বন পার্থে সমতল ক্ষেত্র 
চাষ আবাদ করিয়া ্বুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান 
করিতেছে। 

যদিও ভারতে অনাধ্যজাতিদিগের অনেক 
জাতি বর্তমান, তথাপি সেই জাতি ভেদের 
সহিষ্ত ভারতের উন্নতি ও অবনতির সম্পর্ক ছিল 
না। ভারত আর্ধাদিগের অধিকারসুক্ত, ভারতের 
উন্নতি ও অবনতি তাহাদিগের উপর নির্ভর 
ছিল। 
ভারত বহুকাল আরধ্যদিগের শাসনাধীন থাকিয়া 
শেষে ভিন্ত তিপ্ন গ্লাতির হস্তে স্যণ্ড হইয়াছে। 
লগ্ত বা অষ্ট শতাব্দী হইল ভারতে আধ্যদিগের 
প্রস্তাব বিনষ্ট হইয়াছে। আধ্যদিগের নিজস্ব 
ভারত এক্ষণে গরফরতলগত। কেন হইল, এই 
তথ্য অস্থসন্ধান জন্স যক্র ও প্রয়াস করা যাই- 
ছেছে। একজন», সত্যসন্ধ ' অনসন্ধানকানীর 
চক্ষে ইহার বূল ক্ষারণ পণ্চিত হইতে অধিক 
বন্ধনের আবন্তকতা হয় না। ইহার মূল 


ভারতের 


কারণ জাতীয়হীনতা, ছুর্ধলতা ও তথায় এক- 
তার অভাব। 

কি নিমিত্ত তারতে এইরূপ বিষময় ফলের 
উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার কারণ নির্দিষ্ট না হইলে 
ইহার উত্নতি-কন্নে কোন কথা বল! যায় না। 
এক্ষণে তদ্ধিষয় অনুসন্ধানের এ্রয়োজ্জন। 

(১ ভারতবর্ষ বহৎ দেশ। মুরোপীয় 
রুিয়া পরিত্যাগ করিয়া যে ভূভাগ পরিরৃষ্ট হয়ঃ 
ইহা তদপেক্ষা বৃহত্তর। মুরোপের এই ভূভাগে 
অতি প্রাচীনকাল 
হইতে তারতেও অনেক অনেক ক্ষুদ্র বৃহ রাজা 
সংস্থাপিত হইয়াছে। এ সকল রাজ্েরই 
আধপতিগণ কখন একতাস্ত্রে আবদ্ধ ছিল না। 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বণ। ও বিশ্বেষযুস্ত ও 
পরম্পরের উন্নতি দেখিয়া কাতর হইত। কেহ 
কাহার প্রতি প্রীতি সম্পন্ন ছিলেন না। প্রায় 
পরম্পরে বোর বিবাদে নিরত থাকিতন। একে 


কত রাঙ্য সংস্থাপিত। 


অপরকে আপনার অধীনে আনয়ন জন্য চেষ্টা 
করিতেন। এরূপ স্থলে একত। স্বপ্নবৎ। 

২) ভারত বিবিধন্জাতির ও বর্ণের আবাস- 
ভূমি। এক জাতি অন্থ জাতির অন্ন গ্রহণ করে 
না। এমন কি এক জাতি অন্য জ।তির দান 
পধ্যন্ত গ্রহণ করে না। এক জ্ঞাতি অন্ত জাতির 
আসনে উপবিষ্ট হইতে ঘৃণাবোধ করে। খাছারা 
উচ্চ জাতি বলিয়া অভিযান করে, তাহারা যে 
জাতিকে নীচ ও অস্তাজ বলিয়া! মলে করে, 
তাহা দিগের ছাস়। স্পর্শ করিয়। শ্লান করিয়া থাকে । 
আবার ভারতে বিবিধ ধর্ম-সম্প্রধাদেবু অধিবাস। 
এক ধণ্ব-সন্রদায়ের লোক শন্তধর্-সন্প্রদাত্বের 


লোরুধিগকে জন্তয়ের সহিত চমোৎকর্ষ হইয়া- 
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[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা! 





দ্বধা করে। যে দেশের অধিবাসী্দিগের মধ্যে 
এরপ দ্বণা, ছেষ ও অগ্রীতি বর্তমান, তথায় 
কিরূপে তাহারা একতান্ত্রে আবদ্ধ হইবে। 
তজ্জন্য ভারতে একতার গ্রন্থির শিথিল 
হইয়্াছে। 

অনাধ।দিগের মধ্যে একত) ন। থাকার 
নিমিত্ত ভারতের কোন অপক।রের সম্ভাবনা ছিল 
না,কিন্ত আর্াদিগের মধ্যে একঙবিহীন হওয়ার 
ভারতের বিশেষ অপকার হইয়াছে । এইছন্য 
ভারত পরহস্তগঠ এবং বিভিন্ন জ।তির শাসনে 
শাসিত। ভারতের জাতিগত উন্নতি প্রায় ধুপ্ত। 
এবং জাতীয়ভাবের অবনতি€ একশেষ হইছে । 
তারতীয় শিল্প-বাণজ্োর আর প্রারৃদ্ধি নাই। 
গরাচীন সময়ে ভারতের চিন্ত/শীল মনীবীগণ 
সংহিতা লিখিয়া তথকার মানব সমাজের যেরূপ 
বন্ধন করিয়া গিয়।ছিলেন, বহুকাল সেই বন্ধনে 
তাহা আবদ্ধ থাকিস! এক্ষণে ভ্রমে ক্রমে 
শিথিলীকৃত হইতেছে। ভারতে আর সেইরূপ 
সমাজ-সংস্কারক পন্মগ্রহণ করিল না। 
বীগাণত ক্রিকোণ(মতির প্রথম প্রশীত, জ্যোতি 
বিশ্ক। থম উদ্ভাবিত ও দর্ণনশীন্র প্রথম এফটিত 
হয়। ভারতেই আধ্যাত্মিক চিন্তা চরমত্ প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। ভারতেই যোগশস্্ রচিত হইয়া- 
ছিল, কেবল রচিত কয় নাই, তদনুগাবে কার্ধা 
হইয়াছিল। ভারতের যোগীগণ যোগবলে 
অসাধা-সাধন করিতেন। অধুনা ঘুক্ষোপে 
জড় বিজ্ঞানের স্বার1 যে সকল 'আশ্চর্ধ্যকর কার্য 
সম্পাদিত হইতেছে, ভারতে যোগধলে তদ্ঘপেক্ষা 
অনেক বিদ্বয়কর ব্যাপাক্ক সংঘটিত হইত। 
ভারত পুণাক্ষেব। এই পুণাক্ষেভ্েই, যোগের 


ভারতে 


ছিল যোগ কি প্রকার কাধা বোধ হয় ভারত্- 
বাসী ছাড়া পৃথিবীর অন্থান্ত দেশের লোকেরা 
চিন্তা করিয়া তাহ। সহসা বুঝিতে সমর্থ হয় না। 
পৃর্রে যে তারতে একবারে জড় বিজ্ঞ!নের উদ্ রতি 
সাধিত হয় নাই, বলা যাক্স না। ভারতাকাশে 
পু্পক রখ যেরপ ক্ষিপ্রতা সহকারে নিয়মিত 
ভাবে পরিচালিত হইত, জড় বিজ্ঞানের বিশেষ 
উন্নতি সাধন করিয়াও মুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ 
বহু চেষ্টায় ব্যোমপথে ব্যোমযান সমুহের গতি 
নিয়ন্ত্রিত করিতে এখন সেরূপ সমর্থ হইলেন না। 
ভারতে ভৌতিক ও আধাযাত্মিক বিষয়ের জটিল ও 
কুটিল প্রশ্ন সমুহ ঘে ভাবে মীমাংসিত হুইয়াছে এ 
পর্ধান্ত কোন দেশের কোন পিত তদপেক্ষা 
উৎককক্টতর মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি- 
লেন না। কিন্তু ভারত এক্ষণে হীন অবস্থাগন্ন 
হওয়ায়, ইহার সমীপে সকল প্রকার উন্নতির পথ 
নিরুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের অধংগাত 
সম্পূর্ণভাবে হইয়াছে! ইহার এরূপ অধঃপাত 
কি জন্ত হইল, তাহা পুর্বে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। 

ভিন্ন ভিন্ন জন্তর ভিন্ন ভিন্ন সমঠ্টিকে জাতি 
বলা যায়। সমস্ত মানবের দমষ্টিকে মালব জাতি 
বলিয়া উল্লিখিত হয়। পৃথিবী মহ। প্লেশে 
বিভক্ঞ। মহাদেশ আবার দেশে বিতক্ত। 
যে সকল লোক এক দেশে বাদ করে ও ঘাহা- 
দিগের ধশ্থ ও স্বার্থ এক। তাহাদিগকে এক 
জাতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পানে % 
গোষ্ঠী, গোত্র, বংশ, কুল প্রভৃতি শব্দ জানি 
শন্দের অন্তর্ভুত। এক এক দেশের বিনা 
গণ আপনাদের সাধারণ স্বার্থ রহার,. 








অগ্রহারণ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


২৬৯ 





ষে একতান্থুজরে আবদ্ধ হয়, তাহাকে জাতীয় 
ভারতে নানা জাতির বাস। 
আধ্যঙজাতি 


একতা বলে। 
তন্মধ্যে আধ্যঙ্জাতি প্রধান। 
আবার তিন্ন গোঠী, গোত্র বংশ ও কুলে এবং 
সক্ধর বর্ণে বিভক্ত । আবার তাহা'র। ভিন্ন ভিন্ন 
ধন্মাবলদী। তঙ্জন্ত তথায় জাতীয় একতাব 
অভাব হইয়াছে। সন্কর বর্ণ যে দেশের অঙঙ্গল 
ও অকল্যাণকর তাহা গীতার নিয়োক্ত ক্লক 
পাঠ করিলে বুঝিতে পারা ঘায়। 
“উৎপীদেয়ুরিমে লোকান্‌ ন কুর্ঘযাৎ কর্শচেদহং। 
সন্করল্য চ কর্ত। স্তামুপহন্যামিসাঃ প্রজা ॥ ২৪ 
ভগবান বলিলেন_-“আমি যদি কম অঙ্থ 
টান না করি, গুবে এই সকল উৎসন্ন হইয়া 
যাইবে। আমি তাহা হইলে বসক্ষরের কতা 
এই সফল প্রজাগণের মলিনতার কারণ হইব। 
মানব-সমাঁঞজজ মানবের সমষ্টি। 
সমাজের লোকের! যদি পরস্পর দ্বেষপুর্ণ হয়, 
যদি পরস্পর পরস্পন্নকে দ্বণা! করে এবং পর- 
স্পরে সহানুভূতি শৃন্ত ও পরম্পরে প্রীতি হীন 
হয়, তাহা হইলে সে সমাজে একতা থাকিতে 
পাবে না । আর্/-সমাজের যাহারা বিশুদ্ধ ও 
উন্নত জাতি, তাহ।রা সঙ্করবর্ণদিগের উৎপত্তির 
'অবৈধতা হেতু তাহাদিগকে দ্বণ! করিয়া থাকেন, 
তাহাদিগের অন গ্রহণ করেন না, তাহাদিগকে 
এন্াসনে উপবেশন করিতে দেন না, এমন কি 
জতন্া্িগের ছাযাম্পর্শে দুণা করেন। এরপ 
গ্বস্থায় তাহারা পরম্পরে প্রীতি ও সহাহৃভুতি 
সর্প হইতে পায়ে সা) তজ্জন্ত আর্য-সমাজ 
এ সি।:-“ইছাই গমান্ের মালিন্ের 


এক 


যে সমান্গ একতাবিহীন, সে সমাজের 
লোকের মিলিততাবে স্বদেশের সাধারণ স্বার্থ 
রক্ষা জন্য অগ্রবর্তী হয় না। সমাজে একতার 
অভাবে ভারতের অধঃপাত ও জাতীয় শক্ির 
মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। 

ভারত যেরূপ গ্ষত্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত» 
এপ আর পৃথিবীর কোন দেশে দেখা যায় 
না1। এই সকল অধিপতিগণ স্ব স্ব প্রধান 
ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে ঘেষ, হিংসা ও 
পরপ্রীকাতরত! আধিপত্য 
করিত॥ সকল নৃপতিরই অভিমান ছিল যে 
তিনি অন্তাগ্ত নরপতি অপেক্ষা শ্েষ্ঠ। এবং এই 
জন্তই প্রায় পরস্পর যুদ্ধে নিরত থাকিতেন। 
একতা তাহাদিগের মধ্যে আদে বর্তমান ছিল 
ভারত যে তাহাদিগের সাধারণ 
দেশ, ইহা ভাহার। জানিতেন না। ভারতের 
উন্নতি-কল্পে তাহাদিগের কোন চেষ্টা ছিল ন। 
ভারতের রাজাগণ একতাবিহীন ছিলেন বলিয়া 
বহিশক্র ভারত আক্রমণ করিয়া জয়লাত 
করিতে সমর্থ হইত। তারত তন্সিমিত্ত বারতার- 
বহিশক্রর উপদবে খবন্ বিধ্বস্ত, তাহাদ্দিগের 
ঘোর উৎপীড়নে উৎপীড়িত ও বিষম অত্যাচারে 
অত্যাচারিত এবং তাহার ধন বিলুষ্টিত হইয়া 
ছিন। কতবার যে তারত কত বহিশক্র দ্বারা 
আক্রান্ত ও তাহাদ্িগের পীড়নে পীড়িত হইয়া- 
ছিল,তাহার ইয়তা কর যায় না। জাতীয্ব শক্তির 


ভয়ানকতাবে 


না। 


" অভাবে তারত বহুবার এইরূপ ছুর্দশাগ্রস্ত 


হইয়াছিল । 
জাতিতেদ ভারতে একতা বিহীনততার 
ছিতীয় কারণ। জাতিতের জন্ত উচ্চ জাতি 


২৭৯ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৮ সংখ্যা। 





নিকষ জাতির জনগণ, এমন কি নীচ জাতির 
খৃছে গমন করেন না। উচ্চ জাতি নীচ 
জাতিকে তুচ্ছ তাচ্ছিলা, উহার প্রতি অবস্তা ও 
দ্বণা প্রদর্শন করিয়া থাকে। সামাজিক্ষ 
প্রধাঙ্থসারে উচ্চ জাতিকে কিছু বলিতে 
না পারিলেও মনে মনে ততপ্রতি যে সন্তষ্ট হয় 
না, ইহাতে সন্দেহ নাই। যানুষ যত ছোট ও 
ঘত নীচ বলিয়া! বিবেচিত হউক. কেহ অভিমান 
শূন্ত নহে। কেহ কাহার দ্বারা ঘৃণিত ও 
অবজ্ঞাত হইবে, আবার তাহার পদ লেহন 
করিকে, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। * 
ছ্কাবাইলাল নাগ। 


অহন্বহ্নান্ম। 
চতুর্থ অস্ক। 
প্রথম গর্ভাঙ্ক। 
দৃশ্থ_উপবন। 
উদ্মিলা।  স্বেগত:) আজ যেন পৃথিবীর মুখ 
কার যেন শোকের অঞ্চলে ঢাকা পড়েছ। 
সবাই যেন কাদছে, সরারই মুখ যেন মলিন 
হয়েছে। যারা আমার আনন্দের সাথী তার। 
আজ যেন বিষাদ সাগরে তেসে যাচ্ছে। এই 
উপবন অন্ত দিন যেন আলো হয়ে থাকে, আজ 
যেন নি্ধারুন শোকের ভারে বিষ হয়ে রয়েছে। 
লতা গুলি যেন হুখের ভারে ঢলে পড়েছে, ফুল 
সখলির চোখ দিয়ে যেন জল ঝর্ছে। কুম্থুমে 


লেখক, ভারক্ঠে নান! জাতির বসবাল এবং তাহাদের মধ্যে 
বনৈকতাই অধঃপতনের মুল কারণ নির্দেশ করির!ছেন 
কিন্ত আমাদের মতে জাতীয় টঙ্চ নীচতাই মূল কারণ নহে, 
উচ্চ নীচতা না খাকিলে জাতীয় উন্নতি হয় না__ধর্্াহীনতাই 
এ আধপডমের ফুল কারণ। মম্পাদক। 


খচিত তুরুগুলি স্পন্দন হীন হয়ে, ষেন এক 
মহা বটিকার প্রতীক্ষা করছে। প্রতি দিন যে 
পাখী ডাকে আজও তো সেই পাতী ডাকছে; 
তারা সেই গানই গাচ্ছে এই গানই তো 
অন্য দিন বেশ মি লাগে, শুনিতে শুনিতে 
কত পুরাতন সুখের স্বতি জেগে উঠে। 
আজ যেন মনে হচ্ছে ওর। কার শোকের গান 
গাচ্ছে। গান তো নয়। যেন কাকে আজ জন্মের 
যত বিদায় দিয়ে তার শোকে সমস্বরে 
কাদচে। আর এ্র প্রভাত পবন প্রাত তরুতলে 
প্রতি লতা গৃহে প্রতি পুশ্পের কাপে কাণে 
কার যেন বিপদের কথা মৃহস্বরে বলে বলে 
বেড়াচ্ছে । সবারই মুখ যেন" বিষণ্ণ, ঘার মুখ 
পানে চাচ্ছি, সেই যেন অস্তরের রোদন অলেক 
কষ্টে গোপন করে" আমার সঙ্গে কথা কচ্ছে। 
তখন মাগুবী দিদির সঙ্গে দেখা হ'ল, আমাকে 
সঙ্ধুথে দেখেও তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন 
কি যেন বলতে গিয়ে অনেক কষ্টে কথাট। 
পৌরজন 


না। 
গোপন করে, অন্ত ঘরে চলে গেলেন। 
সকপেই কি যেন একট। ভয়ানক কথার কাণ! 
ঘুসা করচ্ছে। আচ্ছা), আমাকে তা বলছেন 
নাকেন? আমি তাদের কাছে কি অপয্সাধ 
করেছি? নিশ্চয়ই অত্তাগীর কপালে কোন একটা 
বিপদ ঘটেছে। তিনিও ত কৈ এলেন ।ন1। 
সেই যে কাল আঘায় আসি বলে চলে গেলেন, 
আর এলেন না কেন? 


শ্রতকিতীর প্রবেশ । 
শত । ছিদি! এর মধ্যে আবার এখানে 
এলেছ ?ামি তোষাক্ষে কত খুঁজলাম ২ 


উদদিলা। হ্যা, অইখানেই এলান কাল নিলি 


অপ্রনান্প, ৯৩২২ সাল ।] 


আলোচনা । 


২৭১৯ 





লোকের গোলমাল যেন ভাল লাগছেন। শ্রুত। 
সত্যি। দিদি ! কি বেন হয়েছে! কিছুই ভান 
লাগছে না কেন বল দেখি? শুনলাম কাল 
থেকে রাজ সভায় কি একট। কথা নিগ্নে ভারা 
গেলযাল হচ্ছে, কত সব মুনি ফ্জাষ এসেছে; 
জান কি কিসের এত গোলমাল ? 

উ্ছিলা। কেমন করে তা জানবো? কাল 
হাতে আরতো ভার দেখা পাই নাই; সন্দেহে 
আমার প্রাণ আকুপ হয়ে উঠছে+ 

ক্রত। ওকি দিদি আজ সিথেষ্ধ সিন্দুর 
দাও নাই কেন? শুধু সিথেয় কিথাকৃতে আছে? 

উদ্ধিলা। সত্যি নাকি, দিই নাই ? দেখছ 
এ নি অগমনক্ষ হয়েছি, সিল্দুরের কৌটাটি খুলে 
সিন্দুর দিতে ভুলে এসেছি। 

কও। দিদি এত অন্যমন্ষ হলে কেন? 
শুধু আজ বলে নয়, আজ কয়দিন হতে তোমাকে 


এখনি দেখছি। এখনও কি ্বপনের কথা তুলতে 
পার নাই। 


উদ্মিল1। শুধু শ্বপ্প নয় ভগিনী, আমার 
কপালে বুঝি আর সুখ নাই। কাল সেই 
তোমরা চলে গেলে, তিনি উপবনে এলে ভাব 
যে ভাব দেখলাম, সেই ভাব দেখেই আমার 
বুক ভেঙে গিয়াছে । সে তো সহজ অবস্থা) নয, 
কথার স্থির নাই, মুখে আনন্দের চিচ্ছ নাই, আমি 
সম্থখে দাড়িয়ে ছিলাম । আমাকে যেন দেখতে 
পেলেন না। ফেন ভার এ ছবস্থ। দেখলাম? 

ক্রুত। কি জানি দিদি | কেবল পদে পদে 
বাধপদেরই আশঙ্কা হু হেখাকে কি বেন । 

উার্ধিলাদ- খ্যা্াকে কন পরিহাস করছি, 
সি! তে ব্যাধাধ বিখাধহলে। না-। 


করত । ত্র দেখ দিদি! তোমার হরিণ 
শিশুট। আজ আবার পালিয়ে এসেছে। এ ফেখ 
ছটে পালাচ্ছে, এই খানে থাক আমি ওকে 


“ধরে নিয়ে আসি। প্রস্থান। 
লক্ষণের প্রবেশ। 
লক্ষণ। (স্বগভঃ) আহা! 


প্রিয়া মোর আনন্দক্রপিনী 

সদানন্দে ভ্রমিছে প্রমোদ বনে । 
কেমনে জানিবে বল কুন্থমহাঁসিণী 
কি ভীষণ সর্বনাশ আসিছে সন্দুধে ? 
আহা! এ কুন্থম কোমলা ! 
সুখ-সবপ্র-ুদ্ধ হদগ়েতে 

উঠে কত ন্থুখের হিল্লোল অবিরাম । 
অভাগিনী গুনিবে যখন 

“কান তুমি হবে অনাধিনী” 

কি ভীৰশ অশনি সম্পাতে 

ভেঙে যাবে কোমল হৃদয়, 

আহা, বরণে শিহরে প্রাণ 

পাষাণ সমান, 

মম এ সূ হছে 

সহিবারে পারি শত বাথা, 

সহে প্রাণে সহস্র বাতনা। 

কিন্তু এ কোমল-হৃদয়ে+ 

কেমনে সহিবে এত ধাতনার ছায়া, 
তবে বাই বিশঙ্দে বাড়িবে স্কেছ ? 
কিন্তু হায়! যাব জনমের মত, 
আশা যিটাইয়া দেখিব না একবার ; 
একবার প্রেম পুলকিত 

সরোজ আননখানি ; 

করিব না শেখের চুন ? 


২৭২ আলোচনা! । 
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তিল আধ না হেরিলে মোরে, 
অদ্ধকার হেরে ঘে সংসার, 
হায়! চির বিদায়ের কালে 
না বলে যাইব তারে? 
হাক ছদি যতই পাষাণ 
পাৰিব না, না বলে যাইতে, 
যাই-বলে যাই 
নিয়ে যাই শেষের বিদায়। 
(উর্িলার প্রতি ) 
পরিয়ে! আসিয়াছি পুনর্বার ১ 
কাননের ফুলরাশি তুমি 
এসেছি দলিতে সেই ফুল। 
উত্দিলা। এস নাথ! এস প্রাণেশ্বর ! 
পিপাসিতা ঢাতক্ণী আমি 
আশাপথ রয়েছি চাহিয়ে, 
যতক্ষণ নাহি দেখি সম্মুথে তোমায় 
দণ্ডে যুগ মনে যেন হয়, 
সেই আসি বলে, গেলে চলে গ্রাণনাথ 
কৈ পুনঃ এলে না তো ফিরে? 
দাসী দোবী! বল কিবা অপরাধ? 
লক্ষণ । নাহি দোষ, নাহি রোষ 
নাহি অতি মান 
নাহি স্থান এ হৃদয় মাকে 
প্রেমের সে সু স্বপনের ? 
দেখা বুঝি হবে নাকো আর। 
এই বুঝি জন্মশোধ দেখা, 
তাই শ্রেষ দিনে শেষ সম্ভাষণ 
২ এসেছি লইতে প্রিয়ে শেষের বিদায়! 
উর্দধা। প্রাণেশ্বর কেন হেল কুবচন মুখে, 
_ জ্াতন্ষে কাপিছে প্রাণ মোর, 
৯ কারে, কিনের বিদায় 
এসেছ নাথ? 
লক 4 প্রিয়তমে ! যাব যে দেশের মাঝে 
নাহি তথা আলোক আধার 
নাহি তথা শক্র-যিত্র তেদ, 
নাহি যাতনার লেশ, শাস্তি-সিকেতন, 
নাহি শোক, নাহি ভাপ, নাহিক মরণ, 
নাই প্রিয়ে বিরহ-বেদন ! 


অবিচ্ছেদ মিলন স্ভোগ, 

ভুঞ্জে জীবে আনন্দ অপার, 

দুঃখের মন্দির এই ধরণীর সনে, 
নাহি প্রিয়ে সম্বন্ধ তাহার, 

যাব প্রিয়ে সেই দেশে আমি। 
হেরি তব অপাঙ্গ লহরী 

বদনের বিষল মাধুরী 

সরমে জড়িত ূছ মরমের ইাসিটুকু 
অধরে যা পড়িত ঝরিয়ে 

প্রাণের উৎসাহ বলে হরে 

লয়ে সে সকল, 

বিনিময়ে অশ্রবিন্দু দিয়েন 

যাৰ সেই শাস্তির নিলয়ে। 

ছিল যে হৃদ়খানি, অনরার উপবনঃ 
সদা প্রক্কল্লিত__ 

ভেঙ্গে দিয়ে সে কোমল হুদি, 

শুক করি সোহাগের নদী 

প্রেমের প্রতিমাখানি, 

নয়ন অন্তরে রাখি, 

বগম স্মতিটুকু লয়ে, 

যাব সেই সুখের আলয়ে | 
শর্পপাসিত চাতকের মত, 

আশা কত রয়েছে জাগিয়া 
অবিতৃপ্ড মিলনের তৃযা 

রহিয়াছে জীবন ব্যাপিয়া 

স্বপনের ছায়া মত, 

কত যে প্রেমের কথা, 

জাগিছে অস্তরে 

ভাষ! যে শবদ হীন, 

পাই নাই প্রাণাধিকে বলিবারে তোরে ' 
রুদ্ধ আছে অন্তরের ভাষা 

ভূত নহে আশার সে আশ! 

বুকের মাঝারে ধরি, 

অবিতৃপ্ত আশা সিদু, 

ত£এঃণে কাদিয়ে ক্াদিয়ে 

যাব সেই শান্তিপূর্ণ সুখের আলয়ে। 

কদশঃ-_ 


জিযদেজেবোহদ হার) 





চ্ছুক্সান্‌ ও অন্ধের প্রতেদ এ জগতে 
চিরদিনই অছে। চঙ্ষুয্সানের কাছে অন্ধ 
চিরদিনই পদানত | চক্গু্মান স্বয়ং চক্ষে দেখিয়া 


বস্ত বিচাঁর করেন, অন্ধ কেবল শোনা কণায় ' 


ভরসা। রাখিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। 
শুতরাং গ্রতেদ বিস্তর! চক্ষম্মানের কণ। অদ্য 
আমরা বলিব না। আমর নিজে অন্ধ, তাই 
আযাঙ্ছের নিজের শ্রেশীর কথাই বলিব। কত 
কাল ধরিয়া, কত দিন ধরিয়া কত যুগ যুগান্ত 
ধরিয়া এ জগতে অন্ধ হইয়া আমরা! ঘুরিতেছি, 
তাহা জানি না। কেহ কেহ বলেন__ মাতৃগর্ভেই 
আমরা অন্ধ ছিলাম, এখন চক্ষত্মান্‌ হইয়াছিঃ 
আমি তাহার বিপরীত বুঝি । আমাদের 
শান্রকারেরা বলেন-_মাতৃগর্ডে শায়িত হইয়া শিশু 
অন্তশ্ক্ষুঃ উন্মীলন্‌ করিয়া পরম দেবতার দিকে 
তাকাইয়া থাকে । তবে তখন শিশু অন্ধ কেমন 
করিয়া ? যে দিন হইতে মাতৃগর্ভ-স্থলিত 
হইগ্লাছি, আমরা সেইদিন হইতেই অন্ধ, ইহাই 
ইককধা। আমার ওরুদেব বলিয়াছেন, যদি 
দেখিতে চাঁও, ত চক মুদিত কর, আল হি অন্ধ 
হইতে সাধ যায়, তাহা হইলে চক্ুর্মিলন 
একর) ইহাই চকষন9 অধর লক্ষণ। দেখিবার 


ই বুনিলে বেখা ধার না কি মুদিলে 


চিীিবাৎ, এ বি শ্রহেলিক1। কথাটা 


তা 






তলাইয়া বুঝিতে হইট না. চর 
সন্দুখে যাহা পড়িতেছে, তাহা যুহমুহঃ 
পরিণামী, মূহযূছঃ বৈবয্যাবন্থা প্রাপ্ত হইতেছে, 
ইহা দর্শনিক সতা। প্রান্তিক জগৎ কথনই 
এক অবস্থান স্থির থাকিয়। দড়াইতে পাবেনা, 
পলে পলে পরিণামের ঘর্ধপুচজ্ঞ কেবলই বিভিন্ন 
অবস্থায় ঘুরিতেছে। এই বাহা ছিল, পর ক্ষণে 
তাহা নাই, কল্য যাহা ছিল, তাহা অগ্ত নাই। 
অভীতে যাহা ছিল, তাহা বর্ডমানে নাই, 
বর্তমানে যাহা রহিয়াছে, তাহা! তবিগ্বতে 
থাকিবে না। এই ছিল এই নাই। এই 
দেখিতে দেখিতে এই অন্থন্ধপ হইয়া গেল! 
কেবলই নৃতনঃ কেবলই নৃতন, কেবলই চঞ্চল, 
কেবলই চল্ল। এখন দেখুন, বিশ্কারিত চক্ষু যে 
বাহ জগতকে দেখিবে, তাহার অব্রিল পরি- 
বর্নে তাহাকে স্থির ভাবে দেখিতে পারে কৈ? 
এই যাহাকে দেখিলে, পরক্ষণে আর তাহা লাই। 
এই দেখিতে দেখিতে বিদ্যুতের স্থায় তাহ 
অনৃশ্ত হইল, বিভিন্ন বন্ধ আসিল, আবার তাহাও 
অনৃশ্ত হইল। 'আবার আসিব, আবার অন্ৃশ্ত। 
ইহার নাম কি দেখা? বাছিকরের অঙ্গুলির 
উপর কোন গোলাকার পদার্থ তীব্র-তেজে 
ঘুরলে নষ্ট যেঘন তাহাকে স্পষ্ট রূপে রিতে 
পারে নাঃ কেবল একটা রেখার মত তাহাকে 





২৭৪ 


আলোচনা । 
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অল্পষ্ট ভাবে দেখে, সেই কূপ কৃহকী বিরাট 
উত্জজালিকের নখাগ্রে পরিণাম-চক্রে বিঘুনিত 
এ ব্রঙ্গাণ্ডের যাবতীয় বস্থর যথার্থ স্বরূপ স্পষ্ট- 
রূপে আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হইতেই পারে 
না। ক্ষণপ্রতার ক্ষণিক বিকাশ দর্শনে যেমন 
তৃথ্থি লাভ হয় না, সেইরূপ অবিরত পরিবর্ডুন- 
শীল পদার্থ দর্শনে নেত্রের তৃপ্তি হইতে পারে 
কৈ? চক্ষু যাহাকে সুন্দর দেখিয়া 
দেখিতে গেল, অথনি ভাহা পরিণতির নিয়ম- 
কৌশলে অনারূপ হইয়া ঠাড়াইল। চক্ষু যাহা 
ভাল বলিষণ “দখিয়াছিল, তাহা আর সেরূপ 
রহিল ন|; চক্ষুর সাধ মিটিল না। একট! গল্প 
মনে হইতেছে-কোন একটি নবাবের বাড়িতে 
একটি ফকির উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবাব 
বিশেষ দৎকার পূর্বক তাহার আদর-অভ্যর্থনা 
করিলেল। 'অনস্তর তোজনের সময় নবাব 
ভাহার সহিত এক সঙ্গে বসিলেন। নবাবী 
চাল এক অস্ভুত ব্যাপার । ফকিরকে 
খাওয়াইবার জন্য অতি উপাদেয় তিন শত 
কনকমের বাঞ্জনের বাবস্থা হইয়াছে। বাবুর্চি 
এক একটি বঞরনের পাত্র ফকিরের থালের কাছে 
দেয়, যাই ফকির তাহা! একবার খান, আব 
অমনি তাহ! লবাবী রীতি অন্থদারে উঠাইয়। 
নুতন বাগ্রন-পাত্র রাখির্মা দেয়। এইরূপ 
তিনশত রকমের বাপ্ধন এক একবার চাকিতে 
ঢাকিতেই ফকিরের উদর পুরিয়! গেল। 
ফকির তোজন সমাপ্ত করিয়া আচমন করিলেন। 
আচমনান্তে নবাব ফকিরনকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
কেমন, ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইল ত? ফকির 
উত্তর করিলেম, এমন ছুঃখের ভোজন আর আমি 


আবার 


কথন করি নাই। যে ব্যজনটিই খাই, তাহাই 
উপাদেয়, যাই তাহা পুনরায় খাইতে ইচ্ছ। হয়, 
আর অমনি তাহা উঠ।ইয়। নৃতন বাঞজন দেওয়া 
মিটাইয়া কোনটিই খাইতে 
পাইলাম না। সুতরাং ভোজনে তৃপ্তি হইল 
না। 


হয়। আশা 
ফকিরের এ কষ্টময় তোঙ্গনে, এ অবিরত 
বাঞ্জন পরিবর্তনে যেমন কিছু ষাত্র তৃপ্ডি হয় 
নাই, সেইরূপ জগতের পদার্থপুঞ্জের অবিরত 
পরিবর্তনে, একটার পরক্ষণেই আব একটার 


দর্শনে নেত্রের কিছ,মাত্র তৃপ্তি নাই। যাহাতে 


স্থৈ্ধা নাই, অস্পষ্ট তাবের কুয়াসী যাহাকে 
পিরিয়। আছে, তৃপ্তির পরিবর্তে যাহা অতৃপ্তির 
ফোয়ারা খুলিয়া দেয়, সে দেখা দেখাই নয়। 

যে দেগা দেখিলে আর দেখিবার সাধ থাকে না, 
তাহাই প্ররুত দেখা । যেখানে পরিণামের 
কণিকা নাই, চাঞ্চল্যের ছায়া নাই, প্রাণ ভরিয়া 
- বুক পুরিয়া স্থিরভাবে চিরদিন ধাহার দর্শনের 
বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই,অনবচ্ছিন্র তৈলধারার 
যায় যে সুধাধারা হৃদয় মন্দিরে প্রবাহিত 
হইতেছে, সেই নিধাত নিকম্প প্রদীপের স্থায় 

নিথর নিস্তরজ দিব্যপুরুষের ছুল্লত দর্শনই প্রকৃত 

দেখা। তাই যোগী বলিস্বাছেন+ বদি দেখিতে 

হয়, ত চক্ষু যুগল যুদ্িত কর। আমাদের চক্ষ 
চিরদিনই বিশ্ষারিত, মুদ্দিত করিয়া কি দেখিতে 
হয়, তাহা জানিনা । নুতরাং যাহা দেখিবার, 

তাহা তর্রেখাহয় না। আর যাহ! (বাক্জগৎ) 

দেখিতেছি, তাহা ত প্রাণ রিয়া, সাধ মিটাইয়া.. 
স্থির ভাবে দেশ্বিবার যো নঃই। অতএব বম 
অন্ধ। চক্ষু থাকিতে অন্ধ। শরগতের চারিদিকে 
মনোমোহন পদার্থের ভালি সাজান ব্যাছে 


পৌষ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 
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টির 
ইহার মধো যাহ! দেখিলে আর দেখিতে হইবে 


না,দেখিবার সাধ মিটির। যাইবে.পিপাস। ছুটির 
যাইবে, কামনা পুরিয়া যাইবে, হায়! তাহা না 
দেখিয়া অন্ত সামগ্রী দেখিয়াই সময় কটা ইলান, 
বড় ছৃঃখ, বড় পরিতাপ ! ঘাত্রা শুনিতে আসিয়া 
যদি গল্প করিয়াই সময় কাটাই.তাহা হইলে যাত্রা 
শুনা হয় টক ? সযগ বৃথা যায়, সেইরপ আমাদের 
চক্ষু দুইটি বথা। সুতরাং আমরা অগ্ধ। পূর্বেই 
বলিষাছি, আমরা নিলে অন্ধ । 
কথাই বলিব। চক্গুত্মান্দিগকে এ মগ্ডনীতে 
টানিয়া আনিব না। সৎসঙ্গ ও বিবেক-রূপ 
ছইটি জলন্ত চক্ষু দিয়া হারা দেখেন তাহারা 
মনথাস্্__মহাপুরুষ। 
সৎসঙ্গপ্চ বিবেকশ্চ নির্্বলং নয়নদ্বয়ং। 
যন্ত নাস্তি নরঃ সোন্ধঃ কথং নাপু তমার্গগঃ। 
সে সমস্ত থধিদের যাহ! আশ্রয়, যাহা করণীয়- 


স্বতরাং অন্ধের 


কার্ধ্য, অন্ধ সে দিকে যাইতে পারে না। এ 
ঘোর কলিযুগে সৎসঙ্গ ও বিবেক উভয়ই 
আমাদের ছুল্লভি। সংসঙ্গের কথা মুখে বলি 
বটে, কিন্তু কাষে হওয়া বড় কঠিন। কথাট। 
কাটিয়া কুটিয়া দেখা বাকু। প্রকৃত সাধুকে, 
চেনা বড় সহজ নয়। আমি লেখা পড়া 
শিখিয়াছি, তর্কীতিমান আগার বিলক্ষণ আছে। 
সাধুকে চিনিতে তর্কই আমার প্রধান অবলঘ্ন । 
তর্কের বার দিয্লাই আমি তাহাকে বুঝিতে 
চাই, কিন্ত সাধু তর্ক করিতে নারাপ্গ, তাহার 
কি- দায় পড়িয়াছে, তিনি আমার সহিত রা 
বকিয়্া যরিবেল ? খানিকক্ষণ বকিয়া, তিনি 
নীরব হটলেন।. আহি বুঝিলায-__তিনি আমার 
কাছে পরাস্ত হইফ়্াছেন, দুতরাং হিনি আমা 


হইতে অসাধু। 
সাধুকে অসাধু বোধে ছাড়িয়। শেষে এক পরম 
ভওকে সাধু বলিয় ধরিয়া বসি। পু্ষরিপীতে 
কাকডা ধরিতে হয়ত সাপের গর্ভে হাত দিয়া 
স্বতরাং সাধু চেনা বড় ছায়। 
সাধুর কাছে হয়ত গেলাম, কিন্তু ঠাহাধ কোন্‌ 
টুক সৎ, তাহা বুঝ? বড় শক্ত কথা। সাধুর 
রক্তমাংসময় শরীর, বুদ্ধি, আনোপদেশ, সাধনা, 


এই দ্ুপে হয়ত কত পরম 


কেলি । 


শাস্ত্র কথা, এ সমস্তের মধ্যে কোন্‌ টুকু সৎ, 
ভাহ। বাছিয়। লওয়া আমাদের মত জনের 
সাষথা বহিকূত। হয়ত গোটা কতক শুদ্ধ 
জআনোপদেশ লইয়াই সাধুর কাছ হইতে ঘরে 
তাবিলাম ইহারই নাষ সাধুসজ। 
তাহা ভূল। গোটাকতক জ্ানোপদেশই যদি 
তাহার ফল হয়, তাহা ত পুস্তকেও আছে। 
স্থতরাং সাধুস্দ বিভিন্ন বন্ত। শান্ত্র--মহিষের 
ৃষ্টান্তে প্রকৃত সাধুসঙ্গ বুঝাইয়াছেন। কহক- 
গুলা মহিষ বশকের দংশনে অস্থির হইয়া 
জলে গিয়া পড়ে জলে গ। ডুবাইয়। পুনরায় 
মাটিতে উঠে। তাবে, যশক-দংশন হইতে 
বুঝি পরিত্রাণ পাইলাঁম। কিন্ত যাই গায়ের 





ফিরিলাম। 


জল শুকাইয়া যায়, আর পুনরায় মশকে টাকিয়া 
ধরে। যে জালায় পূর্বের জলিতেছিল, সেই 
আলাতেই বলিতে থাকে। কিন্তু যে সমগ 
মহিষ চতুর, তাহারা পুকরিণীর কর্দষে লুটোপুটি 
খাইয়া নিজ অঙ্জে কর্দম পিপ্ত করে। যশক সে 
পঙ্কপি্ড অঙ্গে দৃটরূপে ছল ফুটাইয়াও তাহার 
কিছু করিতে প্যরে না।-এইকূপ চতুর মহিষের 
আলা হিটে,যন্ত্রণা ছুটে । এইজগ্ বঁপিতে হয় 


সংসারের জালামালায় পরিতপ্ত হইয়া) যে ব্যক্তি 
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আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । 





শিওল সাধুসঙ্গ-দরোবরে অবগাহন করিয়া সাধুর 
তাব-কর্দমে আুত হইতে পারেন, তাহারই 
পাণের জাল! মিটে, তিনিই প্রঞ্চত সাধুস্গী। 
অ5তুর মহিষের মত খিনি সাধুর পবিত্র শক্তিতে 
মাখাচোকা না হইতে পারেন। দিব্য তেজে 
অনুপ্রাণিত না হইতে পারেন, তাহার সাধুসজ 
ব্যর্থ। তাহার জ্বালা চিরদিনই সমানঃ 
জিতাপের অগিশিক্ষা চিরদিনই ভাহাকে দিরিয়া 
থাকে। সাবু বেখানে বাস করেন, সেখানকার 
স্থানীয় প্ররূতি পবিএ, সেখানকার যে আকাশ 
মণ্ডপ, তাহা সেখানে 
যে বাভাস বয়, তাহাতে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, 
শরীর জুড়াইয়। যায! গৌরাঙদেব তাই 
বলিয়াছিলেন, “আয় রে মাধাই কাছে আয়, 
হবিনামের বাতাস লাশ্ুক গায়” 





দ্ব্যন্েন্গে পরিণু্ন॥ 





। সেইরূপ 
সাধুর গায়ের বাঙাদ ল।গিলে জীবন ধন্স হয়। 
নিপ্ধাঘের নিদারুণ বৌদে বিশ্র্চ হই বৃক্ষ যখন 
জিযন্তে মরার মত গাড়াইয়া থাকে, এমন পমন্বে 





বসস্তের প্রাণ মনোনোছন মলগ্র মুত বিনে 


বৃক্ষের চারিবিকে পুট পুট করিয়া কল ফুল পল্পব 
যেমন গঙ্গাইয়া উঠে, সেইরূপ সাধুর পৰি 
স্মীরণ ল।গিয়! জীবের বিশুক হৃদর-তরুর গ্রস্থিতে 
গ্রস্থিতে সন্দিতে সন্ধিতে যদি নব-নধর-ফুলরাজি 
ফুটিগা উঠে, তবেই ভাহার নাষ প্রকৃত সাধুপঙ্গ। 
সাধুর যে উপদেশ পাইশে আর উপদেশ দিতে 
ইচ্ছ! হয় না, তর্ক প্রতি, জিগীঘ অভিমান চূর্ণ 
বিচুর্ণ হইয়া যায়, বিরলে বসিয়া নীরবে প্ররুত 
কার্ধোর দিকে সৃষ্টি গড়ে, তাহাই প্রকৃত লাধুর 
উপদেশ | একটা গল্প ধনিতেছি। রেওয়া 
রাগের কথ! অনেকেই গুনিষ|ছেন। সেই 


রাজ্যের অধিপতির একজন কুপগ্ডর ছিলেন ? 
তিনি মহা পণ্ডিত। তাহার থুত্রও কাশী হইতে 
গ্ীতাদি শান্ত পড়িয়া দেশে আসিলেন। রাজসভায় 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি গীতাদি সম্বন্ধে 
পঙ্ডিতদের সহিত বিচার করিতে চাই। যদি 
কেহ এ বিষয়ে ইচ্ছ.ক থাকেন_তিনি আনুন 
রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাশীতে 
কাহার কাছে গীতা পড়িয়াছেন, উত্তর হইল, 
কোন দার্শনিক পণ্ডিতের কাছে । রাজা 
বলিলেন আপনি প্রথমে কোন শাল সাধুর 
কাছ হইতে গীতা পড়িয়া আস্মুন, তবে আপনার 
গভাপ।ঠ শুনিব। ব্রাহ্মণ যুবক মনে মনে বিরক্ত , 
হইলেন। কিন্তু কি করেন _রাজ-আজ্ঞা! বলিয়া 
পুনগায় কাশীতে পড়িতে চলিলেন। পড়িয়া শুনিয়া 
ক্ষেশে আসিয়। পুনরায় রাজ সভায় বিচারের জন্য 
গেলেন। রাষ্জা তখনও বলিলেন, আপনি 
পুনব্বার পাঠার্থ গমন কর্ুন। কোন প্রকৃত 
সাধুর কাছ হইতে আরও একটু ভাল করিয়া 
পড়িয়া আস্মুন। ত্রান্ষণ যুবক আবার পড়িতে 
চলিলেন, এব|র পাড়া ষখন দেশে ফিরিলেন, 
বাড়ীতে 
বগিয়া আপনারহ মনে, আপনারই তানে তিনি 
গীতা অধ্যগ়নে নগর রহিলেন | বহুদিনাস্তে রাজা 
সেই ব্রাহ্মণ যুবকের পিতাকে দ্িজ্াস! করিলেন, 
আপনার পু কি এখনও পড়। সাঙ্গ করিয়া বাড়ি 
আসেন নাই? ব্রাঙ্গণ বলিলেন, হই! মহারাজ 
বাড়ী আসিয়াছে বটে, কিন্ত সে রাজলতায় আর 
আসিতে চাহে ব1। ঘরে বসিয়া সে ফেবল নত 
পাঠই করে। এইবার রাজা মনে খনে খুবিয়া 
বলিলেন, গাচ্ছা তিনি ন1 আহুম,নদানিই তার, 


তখন আব রাঞ্র-সম্ভায় গেলেন নাঁ। 


পৌষ, ১৩২২ সাল । ] 


সলোচনা। 
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সহিত অদ্দা দেখা করিতে যাইয। রাঙ্গ। গুরু- 
খুছে উপস্থিত হইলেন, গুরু-পুজজ তদ্গত-চিত্তে 
শীভাপাঠে নিমগ্র। রাজার দিকে জ্ঞক্ষেপ নাই। 
ভিনি যে সাগরে ভুবিয়াছেন, ঘে বলে 
মজিয়াছেন, যে অমুতধারা পান করিতেছেন, 
তাহা, ছাড়িয়া! বাছিরের দিকে তাহার চিত্ত 
যাইবে কেন? বাজ অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা 
ক্ষরিলেন_এধার আপন্থি রাজ সভায় বিচারের 
অন যান নাই কেন? উত্তর হইল, জামিবে 
এবার সাধু নিকট হইতে ভাল করিয়া গীতা 
পড়িয্বা আসিয়াছি । রাজা পরিতৃপ্ত হইয়া 
বলিনেন, এতদিনে আপনার ঠিক গীতা পড়া 
হইগ়াছে। রাজা সন্তটচিত্দে এক খানি জায়ণীর 
তাহাকে প্রদ্দান করিলেন। ত্রাঙ্গণ যুবক ঘে 
সাধুসঙ্গ করিয়াছিলেন, সাধুর কাছ হইতে ঘে 
উপদেশ পাইয়াছিলেন, সাধুর নিকটে খাকিক্সা 
পড়িবার সময় সাধুর যে পবিজ্র শক্তির সঞ্চার 
তাহাতে হইঘাছিল, তাহাই প্ররুত সাধুসঙ্গ' 
অরুত সাধুর উপদেশ। সাধুর কাছ হইতে 
পো্টাকতক জ্ঞানের ভুয়া উপদেশ নিলেই 
আর সাধুসজ হয় না। যেসাধুসজে আপদ 
খণ্ডন হব, বন্ধন মোচন হয়, সে সাধুসঙ্গ বড় 
কঠিন। আন প্রকুত-বিবেক জ্ঞানও এ 
কলিযুগে ছুণর্ত ব্যাপার। আমর] সংসঙ্গ 
ও. বিবেক-জ্ঞান। এই ছুইটি চক্ষু হইতেই 
বঞ্চিত। শ্বুতরাং আমরা অন্ধ। কমর সাধ 
কত্িপ্তাই জন্ধ হইয়াছি_-লাধ করিয়াই ছুটি 
চক্ষুর যাথা খাইয্পছি। একটা» মাতালের গল্প 
মকন । হইতেছে। ইংলগের কোন একগরন 
স্বা্জালের অভির ম্তগান জন্ত চুক্ছের পীড়া 


হয়। মাতাল ডাক্তারের কাছে ওষধের বাবস্থা 
চায়। ডাক্তার বলিলেন_ তোমাক নুতন কিছ 
ওষধ সেবন করিতে হইবে না। তোমার নি 
হইতে কিছু ছাড়িলেই হইবে । তোমাকে মগ্ধ- 
পান ত্যাগ করিতে হইবে । মাতাল বলিল, 
মগ্তপান না ছাঁড়িলে উনঘ সেবনে চক্ষুর পীড়া 
আরাম হইবে না? উত্তব হইল-_-কিছুতেই 
না। মাতাঁল বলিল, (০ 9০4 75৩ 6০ 
যা) ₹55. চোখ যায় যাক, মদ ছাড়া এ হাঁড়ে 
হইবে না। মাতাল অতিরিক্ত সগ্ধপাঁনে চক্ষু 
ছুটি হারাইল | আমরাও দেইরূপ মোহ মদিরায় 
উন্মন্থ হইয়া চক্ষু দুইটি (স্তসঙ্গ ও বিবেক) 
হারাইযাছি। “পীহা। মোহমরীং প্রমাদ সদিকা- 
মবন্স্ত ভূতং জগৎ” সাধারণ মাতালের মধ্যে 
কেহ বা দুই বৎসর, কেহ বা দশ বৎসর, কেহ 
বা চিন জীবন মদ খায়, ইহার বেশী নহে। 
কিন্ত আমরা তাহা অপেক্ষাও ঘোর মাতাল। 
আমব! জন্ম জন্মাত্তর হইতে মদ খাইতেছি। 
চতুরমীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আমরা মোহ- 
মদিরায় হাবুডুবু থাইতেছি। এই অতিরিক্ত 
সস্তার জন্য আমাদের চক্ষু ছুইটি গরিয়াছে। 
আমর। ন্মান্দ। এ জন্মাক্ষের উপাক্স কি? 
আশা ভঙ্গসার স্থল কি? অবলহ্বনকি? অন্ধ 
কাহারও উপদেশ চাহে না। হীহারা চঙ্ম্মার্থ 
তাস্থাব্রা কোন কথা বুঝিয়।-স্থঝিয়া, দেখিয়া- 
শুনিয়া কার্ধ্য নিষ্পন্প করিতে পারেন, কিন্তু 
অন্ধের সে সামর্থ্য নাই। যদ্দি কেহ কোন 
জিনিব প্রত্তত করিয়া অদ্ধকে দেয়, অন্ধ তাহার 
নব হাত পাতিতে প্রদ্তত আছে। “কিন্ত কোন, 
জিনিষ করিয়। কর্টিগ্। লইবার ক্ষমতা অন্ধের 
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[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা'। 





নাই! ভাত রাধিতে হইলে আগুন, কাঠ, 
উচ্ছন, জল, তঙ্জল এ সমপ্ত চাই। এ সমস্ত 
যোগাড় করিয়া ভাভ রা'[ধিয়। খাইতে অন্ধ 
পারিবে না। কিন্তু যদি কেহ দয়] করিয়া প্রস্মত 
অন্ন অন্ধের হাতে তুলিয়! দেন, অন্ধ তাহ তৃপ্তি 
পূর্বক তোজন করিবে। জ্ঞানীর কাছে,যোগীর 
কাছে অন্ধের আশা নাই। তাহারা করিয়া 
কর্তিয়া লইতে বলেন, অধিকারী হইতে বলেন। 
অন্ধতাহা পারিবে ন।। অন্ধ বড় গরীব,পথের 
ভিথারী। 
শালা নির্মাণ কবিয়া দেন, ভিখারী জন্য সদা 


যদি কোন মহাত্মা দরয়। করিয়া অন্ধ- 


ব্রতের দ্বার খুলিয়া দেন, তবে অন্ধের আশা 
মিটিতে পারে, কাষন। পুরিতে পারে । 

আমরা 
তাকাই তখন দেখি, তাহার আশ্রয় যট্টি। 


যন বাহিবের অন্ধের পিকে 


খাইতে গুইতে বসিতে অন্ধের তাহা পরমোপ- 
কারী বঙ্ধু। জগতে তাহার মত সম্ঘল অস্ধের 
আর কিছুই নাই। আজ পিতা মাতা আদি 
তাহার আত্মীয় স্বঙ্গন কেহ না থাকিলেও 
ষণ্তির আশ্রয়ে অন্ধ জীবনধারণ কল্পিতে পারে। 
কিন্ত ম্টির অতাবে সে এক পাও চিতে 
পারে না। সুতরাং জগতে অ্ধের ঘষ্টির ন্যায় 
পরম আত্মীক্স আর কেহ নাই। তাহার যষ্টি 
হয়ত হাতিন্ দাতের দ্বারা নির্িত হইতে না 
পারে, কিন্তু তাহ। অমুগ্য। সেই সামান্য বংশ- 
খণ্ড অন্পমূল্যের হইলেও অন্ধের পক্ষে ধারের 
মাণিক। আমরা অন্ধ। আমাদেরও অন্ধের 
যত এইরূপ একটা যি চাই। যে যষ্টি জীবন্ত 
প্রানীর যত আপন! আপনি রাস্তা ববাকিয়া, 
আগলা আপনি যোড় ফিরিয়া এ অন্ধকে পরি- 


চালিত করিতে পারিবে, সেইরূপ যষ্টি চাই। 
অন্ক কোন্‌ দিকে যাইতে হয়, তাহা জানে লা, 
শুনে না বুঝে না. এ পথহার, পথিককে সুপথে 
আপন! আপনি লইয়া যাইতে পারে_ এইরূপ 
একটা অবলম্বন চাই। বাহিরের ন্ধ মি 
ধরিয়া আপনার মতে, আপনার পথে আপনি 
চলে; কিন্তু আমার মত অন্ধের সেরূপ হইলে 
চলবে কেন। আমারু এমন কলের যষ্টি চাই. 
যে ষষ্ট নিঙ্গ গুপে আমাকে চালাইবে। অপথ 
কুপথ আমি দেখিতে পাই না, কলের যষ্টি আপ- 
নিই আমাকে সেদিক হইতে ঘুরাইয়া দিবে, 
ঘেদিকে গপ্ত (নরক), সেদিকে যাইতে বাধা 
দিবে, মষ্টি আমাকে আমায় চিরবিএএায ভবনের 
দিকে অর্থাৎ যে ধামে গমন করিলে আর 
আমাকে পথে.পথে ঘুরিছ্যে হইবে নাযদৃ্‌- 
গন্ধ ন নিবর্তন্তে তদ্জাম পরমং মম” কলের যষ্টি 
নি্গ গুপে আমাকে সেইদিকে লইয়া যাইবে। 
কাঙ্গালের ঠাকুর দরয়াময়ের অতুল ভাগাবে এরূপ 
যষ্টিও পাওয়া প্রিয়াছে। ইহা কি? ইহা 
হরিনাম | ইহাই অন্ধের বাশের যষ্টি। যোগ 
যাগ, আন, বিজ্ঞানবূপ সুমন্ত বষ্টিগ মত ইহ। 
হয় ত ঘূপাবান্‌ -কারুকার্ধা খচিত না হইতে 
পারে কিন্তু অন্ধের পক্ষে ইহ। পরসে।পকাতী বন্ু। 
কেনন। ইহার জন্ম বেদ-গর্ভে। বেদের গুহা 
গর্ভ মথিত করিয়া যিনি এ সারধনকে বিলাই- 
ফ্াছেন তিনিই দরাবান্। মুর্খ আমি, জ্ঞান 
কোথায় পাইব, চঞ্চল আমি, যোগ -কিক্পপে 
সাধন করিব, পাধাণ হৃদয় আমি, অহস্কত আমি 
তরক্িকোধায় পাইব, তাই আস্ন _প্রাগ ভরিয়া- 
বলি “হর কোল, হরি বোল” প্রাপ তাপ কাটিয়! 


পৌধ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


২৭৯ 





যাইবে, জীবন ধন্য হইবে। যেরূপ অধিকারী 
হুইতে হয, *নাষ” আপনি আমাকে সেইরূপ 
অধিকারী করিয়া লইবে। স্বন্ধ আমাকে বিছু 
করিয়া! কর্শিয়া লইতে হইবে না। নামের গুণে 
কলই হইবে। স্বযবং গৌরাদেব জ্ঞানের জগন্ত 
কুণ্ডে, প্রেমের ক্ষীরে পরমার প্রস্তুত করিয়া 
অশ্লের স্থালী হাতে লইয়! অন্ধকে ডাকিতেছেন 
আর বলিতেছেন_ 

শনাম সুধারস কে নিবি রে আয়। 

এ থে, দেবের ছুল্পভি হরিনায, 

নামে ্ষুধা-তুক। দুরে যায়” 

নাষের গুণে বোবায় বলে, 

পঙ্গু চলে, অস্ধে চখে দ্বেখতে পায়” 

তাই বলিতেছি, এমন জিনিষ আর নাই, 

এমন মাধুরী আর নাই। এমন আশার কথা 
আর নাই। আজ হয়ত যোগী অনধিকারী 
বলিয়া হুয়ার হইতে অককে দূর দুর করিয়। 
তাড়াইয় দিবেন, হয়ত জ্গনী সাধন চতুষটয় 
সম্পন্ন নহে বলিয়া অন্ধকে চিরদিনের জন্য খিদায় 
দিবেন, কিন্তু যিনি দয়্াবান্‌, অনাথের অন্য ধীর 
প্রাণ কাদে, তিনি তাহা পাধিবেন-না। তাই 
অনাথ-বান্ধব পুরাণ-বক্তাগণ জনের গুহা 
ভাপডার বেদ-গর্ভ হইতে নামের যষ্টি বাহির করিয়। 
অন্ধের জন্য অন্ধশাল। নির্খাণ পূর্বক সদাব্রতের 
স্বার খুলিয়। জগতে মধুর নাম বিলাইয়াছেন। 
ঘদি কেহ অদ্ধ থাক, ত এই দিকে আইস। 
এমন যষ্টি আর নাই, এমন আশ্রয় আর নাই, 
এমন পরমাত্বীয় জার নাই । আঞ্ তোঘার ব্রত 
তপন্তা আদি ফিছু না থাকিলেও ওই যতঠিই 
তোযাকে ম্থপথে চালাইয়া লই ঘাইবে। 


ঘোর অন্ধকারে জলস্ত আলোকের ন্যায় এই 
হ্রিনামই পথ দেখাইয়া, আপনা আপনি মোড় 
ৰাকিযা ভোমার নক্গাস্তানে পৌছাইঘ়্া দিবে। 
তুমি পাণী হও, তুমি পাধগু হও, হরিনামই 
তোমায় ধীরে শীরে পুণাবানের রাজ্যে, জ্ঞানীর 
আনন্দ-নিকেতনে, যোগীর নিশ্মল-ধামে, ভক্তের 
প্রেসনিকুঞ্জে লইরা যাইবে ।  হরিলামের 
রাজ্জো অধিকারী অনধিকারীর বিচার নাই, যে 
আছে ক্ষুধিত, সেই এই হরিনাম সুধারস পান 
করুক, তৃপ্তি পাইবে। তুমি আমি পাপী 
বণিষ। এ রাজ্য নিগ্াশ হইবার কোন প্রয়োঙ্গন 
নাই । আমর! পাপী,আমর! অদ্ধৎ এই জন্যই 
তি হারাম আমাদের অবলদ্ষন | ব্আামরা 
শীড়ত, এই জন্যইত ওষধ আমাদের ভত্নসাস্থল। 
পাতকীবাই ত জগতে অধিক হত্রিনামের প্রচার, 
করিয়াছে। হারা তক্ত, সাহারা পারেন নাই। 
গৌরগদেব দহ” এই অক্ষরাট উচ্চারণ করিতে 
করিতেই প্রেযাবেশে মুগ্ছিত হইয়। পড়িতেন। 
ক্ঠ সবরুদ্ধ হইয়া আসিত, আর «রি” উচ্চারণ 
হইত না। ুতরাং তিনি জীবনে কয়টা হুবি- 
নাম উচ্চারণ করিয়াছেন! যবন হরিদাসই 
ত পক্ষ লক্ষ বার হহিনাম জপিয়া বজনিখোষে 
জগতে হরিনা মের মাহাস্থ্য প্রচার করিয়াছেন, 
পাপী জগাই আাধাই তো তৈরব নিনাদে হরি 
বোল ধলিয়া দেশকে সচেতন করিয়াছিলেন । 
তাইবলিতেছি--হরিনাম পাপীরই আশা-ভরসা 
সুল, কেননা ইহা দগতিতপাবন”। হবি 
“শন্দেরইগ এমনি গুণ যে উচ্চারিত হইলেই 
ইহা দেহ, যন, আত্মাকে পবিত্র করে। এ মধুক 
শব্দ হুদয়ের কোন্‌ তদ্তরীতে বাজিয়া কিরূপ 


২৮০ 


আলোচনা । 


[ উ্গবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । 





দ্বায়ব প্রক্রিয়ায় ভিতরে গিম্া ক্রয়া করে, সে 
গুরু গভীর শব্দবিভ্ঞানের কথা আজ আলোচনা 
করিব না। তবে সংক্ষেপে কমেকটী আশঙ্কার 
নিরাস করিব। কেহ কেহ বলেন, কেবল 
মুখে হরি হরি বলিলে যদি জগতের সদৃগতি 
হইত,তবে চিনি চিনি বলিলেও মুখ মিষ্ট হইত। 
যি মুখ মিষ্ট করিতে হয়, যদি উদ্বর পৃ 
করিতে হয়, তবে “চিনি” না খাইলে কেবল 
“চিনি চিনি” বলিলে কিছু হইবে না। যদি 
দ্বেহ মন আত্মাকে পবিত্র করিতে হয়, তবে 
কেবল “হরি” বলিলে হইবে না এই শব্দের প্রতি- 
পাগ্ধ পদ্দার্থকে অক্ুভব করিতে হইবে, ভাহার 
সহিত সাক্ষাৎকার লাত করিতে হইবে, নহিলে 
কেবল বাহিরে শব্দোচ্চারণ করিলে কি হইবে। 
চিনি থাকিল দুরে, হরি থাকিলেন বাহিরে, 
তাহার সহিত তোমার কোন স্বস্কই নাই, তবে 
তোমাতে কেমন করিয়া তাহার ক্রিয়া হইবে? 
এ কথা হারা বলেন, আমি তাহাদের সংক্ষেপে 
কিছু উত্তর দিব। প্রথমে বলা উচিত যে কেবল 
দৃষট্ত তার! পদার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টাত্ত 
ত্বারা বিষয়চী কেবল বুঝিবার সুবিধা হয়। 
পদার্থ সাধনে যুক্তি চাই, প্রমাণ চাই। বদি 
কোন প্রমাণ না দিদা, যুক্তি ন। দিয়া কেবল 
দৃষ্টান্তের বলেই হরিনামোচ্চারণের অসারতা 
প্রতিপন্ন করা হয়, তাহা হইলে সে চে? বৃথা । 
আমিও ঠিক তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দিয়া 
নামোচ্চারণের সারব্ত! বুঝাইব। যেষন দেখ, 
তোমার সম্মুখে একটি তেতুল গাছ রহিয়াছে। 
তেতুল গাছে বসিয়া বানরে তেঁতুল ধাইতেছে, 
সুমি কিছু তেতুল খাইতেছ না, তোমায় সহিভ 


তেঁতুলের কোন সন্ধই নাই, তথাপি বানবের 
তেঁতুল খাওয়া! দেখিয়া তোমার মুখে জল 
আাসে কেন? তোষার কাছে কেহ যদি কুলের 
আচার আমের সাঁচারের কথ। বলে, চুবে 
তোমার মুখে জব আসে কেন? তুমি ত আচার 
খাইতেছ না, তোমার মুখে ত আচার লাই, 
তবে আচার এই শব্দ শুনিয়া) তোমার মুখ জল 
পূর্ণ হণ্ত কেন? বাহিরে থাকিল আচার, কেবল 
শব্দোচ্চারণে তোমাতে ক্রিয়া হইল কেন? কি 
জানি আচার এই শব্দের কি গুণ, যে গুনিলে 
বা বলিবেই মুখে গল আসে। ভেঁডুল ও 


আগার তুমি কখন না কখন আাঙ্বাদ করিয়া 


খাকিথে, তাই আজ তাছা প্মরণ বা দর্শন মাজে 
তোমার মস্থিমন্জা ও ভাবগত পূর্ববসংস্কার 
জাগ্রত হইপ্সা নৃতা করিয়া উঠিল। অমনই 
শক্তির আবেগে জাযুরাশি শ্বতাব স্থজে ক্রিয়া 
করিতে প্ররস্ত হইল। ভাই তোমার যুখে জল 
আসিল। এ দৃষ্টান্তে আমি বিরুদ্বপক্ষকে নিরাশ 
করিলাম বটে, কিন্তু মনের কথা-কাজের কথা 
বলা হইল ন1। মনে কত্ধ তুমি কখনও সিংহের 
ভীম গর্জন গুন নাই, প্ুতরাং তাহার সংঙ্কারও 
তোথার নাই, কিন্তু অকণ্মাৎ বদি গারগহনে 
সেই ধ্বনি তুমি স্তনিতে পাও; তবে অমনি তয়ে 
বিকল ও যুচ্ছিত হও কেম? সেই শব্ধকারী 
সিংহকে "্ঘরণ করিয়। ? (না তুমি তো কখন 
সিংহ দেখ নাই, সিংহের কথাও শুন নাই) 
অথব। শের কোন অর্থ বুঝিয় ? না) তাহ্বও 
নহে, কেননা, জাহার ক্লোন অর্থই নাই। 
এরত্যুত সিংহের হ্বভাবগত শক্তির “দাকাই- 
ক্ডোমাঁর শরীর-মনের ধর্ম, অক্ষণ-ও জবস, 


পৌষ, ১৩২২ লাল। ] 


আলোচনা । 





পরিবর্তন হইয়াছে। তোমার বুদ্ধি তাহা বুৰে 
না. বটে, কিন্ত তোমার শরীর-মনাির 
তন্মাত্রগতির সহিত বাহিব্লের উৎ্কট শব্দের 
পরিচয় আছে। সেই রূপ জানিবে, হরি এই 
শব্দেরই কি মহিমা, যে উচ্চারণ করিলেই গুদ 
মুখে শ্ল আসে? তাপিত প্রাণে শীতল শাস্তিময় 
বারিধারা প্রবাহিত হয়। পাষাণ ভেদ করিয়া 
অন্ৃতের ফোয়ার! খুলিয়া যায়। তাই নাম 
সাধক গাহিয়াছেন-__ 

হরিনাম-কি মধুর নাম। 

নাষ শুনে যে ছুড়ালো রে প্রাণ ॥ 

ও সে হবি নামের মোহন গুণে 

গলে ঘায় কঠিন পাষাণ, 

আর বলুবকি নামের মহিযি। 

মরু ভুমে ডাকে বাণ ॥ 

কেহ কেহ বলেন--ক্তি পূর্বক হরিনাম 

না করিলে কোন ফল হয় না, যাহারা 
এ কথা৷ বলেন- তাহারা ত্রাস্ত। ভক্তি বহু 
ছুবারাধ্য তপস্যার সাধ্য ফল্ঞুেপ তাহা 
কখন হরিনামে গৌজামিলন স্বরূপ হইতে 
পারে না। হরিনাম দ্বারাই ভক্তিকে গাওয়া 
যায়। যদি তক্তিই থাকিল, তবে হরি-নামের 
প্রয়োজন কি? অতএব ভক্তি পূর্ববকই হউক 
'আর অভক্তি পূর্ববকই হউক "হেলয়া অন্ধয়া। বা” 
হরিনাম করিলেই পাপীর উদ্ধার হইবে । হরি 
শবেন্ষই এমনি প্র্ততি নিহিত খণ আছে, 
যাহাতে পাপ তাপ আপনা আপনিই ছুটিয়া 
যায়। অনেকেই *তাধিতে পারেন, এ ক্ষুদ্র 
অস্কার দুইটার এমন কি শক্তি আছে, যাহাতে 
জন্ম: জন্মাস্তর সঞ্চিত পুজীকৃতত পাঁপ তাপ ছিন্ন 


৩৬, 


২৮১ 
ভিন্ন হইঘা যাইবে । ইহা ত কখনই সম্ভব 
নহে। ইহার উত্তরে আমি বলি, বন্তর 


আকারের উপরে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহার শক্তির 
উপর নৃষ্টি রাখ। উচিত। “হরি” এই 
কথাটির আকার ক্ষুদ্র হইতে পারে কিন্তু তাহার 
শক্তি মহা তেজন্বিনী | নাম ত্রচ্গ স্বরূপ । একটা 
দৃষ্টান্ত দেখ । রাত্রিকালে প্রকাণ্ড অনিকার 
মাধো নিবিড় অন্ধকার জমিযাছে। তাহার বিনাশ 
(ধন করিতে যদি প্রকাণ্ড প্রকাগড স্থুলকায় 
হস্তীযুগ নিমুক্ত কর, তথাপি তাহার এক 
কনিকা বিশষ্ট হইবে না। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র 
দীপশপাকা জাল দেখি, দেখিবে, সেই ক্ষুদ্র 
দীপ শিখ। মেই প্রকাণ্ড অট্াপিকা-ব্যাপী অন্ধ 
কার'ভ্ূপকে কোথায় দৃর্ীভূত করিয়। দিয়াছে। 
দীপ-শিখার আকার ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, 
তাহার গ্রকাশ-শক্তি নাকি মহাতীব্র, তাই 
অন্ধকার কোথায় ছি ভিন্ন হইয়া যায়। সেই 
রূপ হবিনামের দ্বীপ শিখায় পাগান্দকার 
কোথায় হরিনামের জলস্ত 
অগ্নিতে পপ ভাগ প্ডিয়া ছারখার হইয়।যায়। 
কেননা হরিনাম অপৌরুষেয় সিদ্ধ শব্দ! তাই 
বলি হরিনাযের আকার ক্ষুদ্র হইলেত্ত তাহার 
শক্তি মহীয়সী ' আমরা নাকি স্থুল-বুদ্ধি; 
ভাই হরিনামের হুশ শক্তি না বুঝিয়া আহ 
সাফল্যের প্রতি আঁবশ্ব(স করি। হোমিওপ্যাথিক 
গ্লোবিউল (বটিকা) ক্ষুদ্র হইলেও তাহা যে 
যহারোশ-বিনাশন। তাহা আমর] বুঝিনা । তাই 
এলোপ্যাধির প্রকাণ্ড ২ বোতলের তরল উধধ 
আমরা ডগ করিয়া গিপিতে ঢাই। তাহা 
তিক্ত হউক, কষ্টকর হউক, তথাপি তাহা সাথ 


উড়িয়া যায় 


২৮২ 
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করিয়। গিলিব, কেননা তাহার বোতল প্রকা, 
তাহার বধের পরিমাণ প্রকাণ্ড সে বোতলে 
যে খেবেল আছে তাহাও প্রকাণ্ড তাহার 
সকনই এ্রকাগুভাময়, সকলই আড়্রময়। ভাই 
তাহ।র উপর বিশ্বাস আছে। তাই এমন সুখদ 
কুমিষ্ট হোখি ওপ্যাথির বড়ি ছাড়িন। এ উবধ গুলা 
গিলিতে চাই । আমরাও সেই রূপ 
ভবরোগাক্রান্ত। হরিনামের স্ষুদ্র বটিকাই 
আমাদের পক্ষে এখন সব সেব্য ও উপকারী । 
জ্ঞানযোগ, এলোপ্যাথির মঠ বড় কৃচ্ছূসেব্য। 
অতএব তাহা উপকারী হইলেও যাহা স্ুখ-সাপ্য 
উপান্ তাহা ছাড়ি কেন? 

পুর্বেই বলিম্াছি, শব্দের প্রন্তিগত এমন 
কোন শক্তি আছে, যে অর্থ না বুঝিলেও ভাবে 
না ডুবিলেও সে শক্তি মনে ক্রিয়া করে, ঘনকে 
মাতাইতে পাবে, 
ঢালিতে পারে। 
গুণ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। তোমার 
সম্মুখে যদি রণবাদা বাজজিয়৷ উঠে, তুমি মহা- 
ছুর্বল সিং হওনা কেন, শব্দের গুণে তোমার 
শিরায় শিরায় রক্ত উন হইয়া উঠিবে, তোমাকে 
যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা দিবেই দিবে। ভীমদর্শন 
বিষধ্ত তোমাকে গঞ্ভিয়া কামড়াইতে 
নঃসিতেছে এমন সময় ষদ্দি মোহন সরে বাশি 
বাজাও, সর্প শুন্ধ হইয়া শুনিবে। তাহার 
হিংসা-প্রনৃত্তি কোথায় উডভিষা যাইবে। সর্প 
কিছু আর তানদানের প্রপৌত্র, নহে যে 
বংশীধবনির ুরতাল লল্প বুঝিয্। সে মোহিত 
হইতেছে । ' কোন ভাব সে বুঝিল ন1, কিন্তু 
শন্ধর প্রকৃতি নিছিত এমনই শক্তি, যে তাহাতেই 


গলাইয়া তাহ|কে ছণাচে 
অর্থ ছাড়া শব্দের এ স্বাভাবিক 


সে মুদ্ধ-পাগল হইয়া গেল। সামান্য বংশীধ্বনিতে 
যদি সর্পের হিংস। প্রবৃত্তি উড়িয়া যাইতে পারে, 
তবে হরিণামের অগদৃতুলান উন্মাদময় বাশরী 
বাজিলে হৃদয়ের সাংসারিক দুশ্তাহ্ভি রাজি ছি 
ভিন্ন হইবে না কেন? উদাত্ত অনুদাত্ত ম্বরিৎ 
স্বরে হরিনামের মধুর গীতি পাধাগুকে ভুলাইতে 
পারে, লৌহকে গলাইতে পারে, শ্বশানে জীবন 
শক্তির তুফান ছুটাইতে পারে। তাই বলিতেছি, 
এই হরিনামই অন্ধের বষ্টি। “হরি” এই কথাটি 
বাধান্ুরের মত সিদ্ধ-শব্ধ। সহজ সহত্র সাধকের 
হয়-সত্রধবর তেন করিয়া এ অপূর্ব. কমল 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধকের যাহা হৃদয়ের 
সামগ্রী, বিরলে বসিয়া যে গুপ্ত ধনের মাধুরী- 
ধারা সাধক গান করিতেন, প্রেমে বিভোর 
হইয়া নারদ খমি যে গাথা গাহিয়া আপনার 
আগনি মাতিয়। তরিক্মগৎ্ মাতাইয়া 
গিয়াছেন, মহাদেব পঞ্চমুখে গান করিয়া যে 
অনস্ত সঙ্গীত আ্োতে মগ্ন হইয়া অকাণ্ড তাওব 
নৃত্য করিতে ২ ত্রিতাগতপ্ত জীবকে শাস্তির 


রসে 


রসে ডুবাইয়াছিলেন, সে পরম গুহ ধন আজ 
আমাদের মত অন্ধের জন্য জগতে এচারিত 
হইঝছে। তুমি জ্ঞানী, তোমার কথা হইতেছে 
না, তুমি যোগী, দুরে সরিয় ঈড়াওঃ তুমি পরম 
ভক্ত, ছুল্লতি পরাতক্তি তুমি পাইয়া, তুমিও 
পথ ছাড়িয়া দাও, শী যে গরীব, এ যে জন্মান্ধ, 
শী থে ছিন্ন বিছিত্ন কন্থা কাথে লইয়া দীন বেশে 
ছুয়রে ২ কফিরিতেছে, উহাকে দীননাথের দর- 
বারে আসিতে দাও, সদাত্রতের অননসত্রে প্রাণ 
তরিকা তৈয়ারি অল্প খাইতে দাও, চিরবিশ্তক্ক 
হৃদয় কাননে বসস্তের মল্লিকা মালতী দুল দুটিতে 
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দাও, বাধ। দিওনা, বুদ্ধিতেদ কারও লা। 
বুঝিলাম_তগবানের নামই অন্ধের যাষ্ট। 
এমন যষ্টি আর নাই। ইহা আপনা আপনি 
মোড় বাকিয়া অন্ধকে স্ুপথে লইয়া যায়। যেমন 
শিক্ষিত ঘোড়ার উপর ফোন একটি বাপককে 
বদাইয়া দিলে, সে আপনা আপনি ঠিক রাস্তা 
দিয়া গন্ভবা স্থানে পেঁ(ছাইগ্া দেয়, সেই রূপ 
এ লাঠিও অন্ধকে লক্ষাস্থানে উপস্থিত করিবে। 
পশ্চিমোভর দেশে আপনার বড় বড়কপ 
দেখিয়াছেন | সেই কৃপ হইতে ঘখন ক্ষোত্রে 
জল লইয়া যাইবার গায় জন হয়, তখন কুপ 
হইতে ক্ষেত পর্যাস্ত একট! জম প্রণালী কটিভ্ে 
হয়। সেই জল প্রণালী দিয়া কৃপোদ্ধতত জল 
প্রবাহিত হইস্কা ক্ষেত্রে পড়ে। ক্ষেত্রে পতিত 
হইয়া সে জল ক্ষেে রোপিত শঙ্তের পুষ্টি সাধন 
করে মতা, কিন্তু এণালী দিয়া যাইবার স্খয় 
প্রণালীর ধারে ২ যে সমস্ত তৃণাদি থাকে, 
তাহাদেরও যুপদেশে রস সিঞ্চন না করিয়া 
খাইতে পারে না । দেই রূপ হরিনামও 
অন্ধপথিককে হরিপাঁদ-পগ্মরূপ লক্ষ্য স্থলে ধীরে 
ঘীরে লইয়া যাইবার সময় পথস্থিত কর্ম, জ্ঞান, 
যোগ, সাধনা, এসমন্ডের পাদ-মুলেও রস গিঞ্চল 
করিয়া যান। রসের পরিপুষ্টিতে যেমন ঘাস 
গুলি নব নধর তাবে গজাইয়। উঠে, সেই রূপ 
হরিনামের শীতল বারি পাইয়া নিকষাম কর, 
জান, যোগ আদিও বীরে ২ দুটিতে থাকে। 
তাই বলি-_লামের বল বড় বল। নামই বন্ধর 
প্রাপক । বড়ল্েকের নাম, শুনিয়াই দীন 
সুই গাহাক্য কাছে যাঁয়। নাম ধরিযাই 
লোকে তীহার বাড়ি চিনি] লঙ্ঘ। *্রামনামের” 
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বলেই হনুষান্‌ সাগৰ লঙ্খন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
সাগর পার হইতে স্বয়ং রামচন্দ্রজে বহু কষ্টসাধ্য 
সেডু বাধিতে হইয়াছিল । তাই বলি__নাম প্রভু 
অপেক্গাও বড়) তাই কুক্সিনীর তুলাদণ্ডে 
তুলসাগত্রে লিখিত হরিনাম সমস্ত দ্রব্য সম্ভার 
অপেক্ষা গরু হইয়াছিল। নাম বন্ত হইতেও 
ব্যাক । বন্ধ নাম যতদূর ছুটিতে পারে, বন্ধ 
ততদুর বাইতে পারে না। আমার এই তুচ্ছ 
শ্রীকষ-প্রসন্ন নাম সংবাদপত্রে পড়িয়া হয়ত 
অনেকেই চেনেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ 
কয় জন লোক চিনেন? তাই ধলি-_নাম বস্ত 
হইতেও ব্যাপক-_বড়। কাতর কণ্ঠে মাম 
ডাকিলে প্রড়ুর্র আসন টলে, নামের বলেই 
নিভৃত গুহ-গুহা-শায়ীকে টানিয়া। ব।হির করিতে 
ারা যায়। নামের তেজেই বৈকঠ পুরী ভেদ 
করিয়া তাহার দিব) বিভা এ জগতে বিকীর্শহিয়। 
ধাহার সহিত কখনও পরিচয় নাই, কখনও 
জানা শুনা নাই, কেবল নামের পরিচয় পাইয়াই 
উর্দশ্বাসে দৌড়িতেছি, অগতের পরিচিশ্চ বদ্ধ 
বাঞ্ধব পরিত্যাগ করিয়া সেই অচেনা! অজানা 
পথে ছুটিতেছি, তিনি কি আশা ভরসা দিবেন 
নাও বিদি করুণার গঞ্গা্লে অন্ধ বিষিমঙ্জলের 
ছুইটি চক্ষু ধুইয়। পরিধ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন, 
সেই পর্পপন্াশলোচন ঘে কাহাকেও নিরর্পি 
করিবেন, এমনত সনে হয় না। তাই বলি অন্ধ! 
ভোমারও আশা আছে। খিনি হরি নামামুত 
বিহ্বল অন্ধ বিষমঙ্গলের হস্ত ধরিয়া নিত্য 
রূপ দেখাইয়াছিলেন, জীব ! বিষমঙ্গলের ন্যায় 
তোমাকে অন্ধ দেখিয়া তিনি কৃপা পুর্ববক নামের 
ঘষ্টি দান করিয়াছেন? উহা অবলঙ্বন কর.। 


২৮৪ 


আলৌচনা। 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। | 





তুখি দেখিতে পাও আর নাই পাও, প্র যষ্ঠির 
অগ্রভাগ ধরিয়া বিমজ্গলের রাখাল বালকের 
হায় তিনি তোমাকে ভাহার নিত্য ধামে লইয়া 
যাইহেন। হন্সি বলিতে আস্ত করিও না, 
সময় থাকিতে নাম অবলম্বন কর। নামই 
“অন্ধের মষ্টি” | শ্রাণ ভরিয়া বন 
“ হরিবোল, ৮ সাধ মিটাইয়া বল 
* হরিবোপ্র, ” বদন শরিয়া বল “ হরিবোল, ” 
বাহু তুলিয়। বল « হরিবোল, ” আনন্দে মাতিয়! 
বল হরি বোল, সকলে মিলিয়া বল হরিবোল, 
বল হার হার বোন, হরি ধাপ হরি বোল, হরি 
বৌল! ও হরিও। 

পরিরা্ঞক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। 


যাত্রা । 


সে অঞ্চল জুড়ি পড়ে গেছে সাড়া 
মবাকার মনগ্কাম 
ঠাকুর বাড়ীর কর্তাদের সাথে 
যাইবারে কাশীধাম ॥ 
হেন কালে আমি 
বৈদ্বনাথ সথধর » 
“অধম দাসেরে নিযে চল প্রতুপ 
কহি জুড়ি ছুই কর। 
ত্ৃদ্ধের নয়নে দেখি কাতরতা 
অহুয়াগ প্রীণভরা, 
কহিলা আদরে 
পৰাপু চলে এস ত্বরা ৮ 


সন্কুচিত চিত 


কর্তা মহাশয় 


গুতদিন দেখি নৌকা দিল ছাড়ি 
জয় বিশ্বেশ্বর বলে, 

কতবা নগর গ্রাম উপগ্রাম 

নদ নদী বাহি' চলে। 

যাত্রী সবে মিলি নালা গরচ্ছলে 
কাটায় প্রবাস-কাল। 

বৈগ্ঘনাথ শুধু বসি এক মনে 
চিন্তে সেই বিশ্বপাল | 

কত দিনে হায় দেখিবে সে ব্ধগ 
জটাভুট বিভুষিত, 

করেতে ত্রিশবল শিরে শশীকলা 
ব্যাঙচর্দ পরিহিত। 

তাবিতে ভাবিতে আনন্দ আবেগে 
হৃদয় নাচিয়া উঠে, 

অক্র-ধারা বহে শীর্ণ গণ্ড বহি 
প্রেম-ধারা যেন ছুটে । 

কত দিন পরে উত্তরিল তরি 
দশ-অশ্মেধ ঘাটে, 

জানে পৃভ হয়ে যত নর-নারী 

চলেছে মন্দির বাটে । 

কম্পিত চরণে 

চলেছে সবার গাছেঃ 

পুলক সধণরে দেহ রোমাফিত, 
সংসার ভুলিয়া গেছে। 

যে মুর্তি তাহার ছয়ে বিরাজে 
বছ বছ বর্ষ ধরি, 

হো কি সৌভাগ্য 
দ্লেখিবে নয়ন ভরি” । 

হেথা বিশ্বনাথ 
লিঙগ-রূপে বিরাজিত, 


বদ্ধ বৈগ্থনাথ 


এখনি সে ব্ধপ 


হুবর্ণ অঙ্থিয়ে 





পৌষ, ১৩২২ মাল।] আলোচনা । ২৮৫ 

একে একে সবে লতি? দরশন জন্য তাহার মত সত্য বলিয়া বোধ হয়। স্বরের 
হইল কতার্থকুত। ব্যতিক্রম বা বৈলক্ষণ্য ও উচ্চারণ ভেদ তাষার 

বৈস্তনাথ ওধু চুপ করে আছে বিভিন্নতা উৎপত্তির প্রধান কারপ। তাহার 
সব হয়ে গেছে গোলঃ খুস্থে এ সন্ধে আরও অনেক হেতু প্রকাশিত 

মানসে তাহার অক্ষিতঘে রূপ হইয়াছে, কিন্তু এই ছুইটী প্রধান বলিয়া এখানে 
একি ভার সমতুল। বিরত করা হইল। বাস্তবিক এই ছুইটী হেতু 

পুতুলের প্রায় রহে জাডাইয়। যে ভাষার বিভিন্নতা উৎপর করে,এবিবয় সন্ধে 
হাতে পুজা উপচার, ভালরূপ বিবেচনা করিয়া বুঝিলে তাহা ই প্রতিপন্ন 

কহিলা ঠাকুর «ওহে বৈগ্তনাথ হইবে। এক প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষা হইতে বঙ্গ ও 
একি তব বাবহার ?” হিন্দিতভাষার উৎপত্তি সাধিত হইয়াছে, কিন্ত 

দনিক্ষল এযাজ। হইঘ্াছে মোর তাহাদিগের বিভিননতা ও প্রভেদ এত অধিক 
আশুতোষ মোর গ্রতি বাধ, থে ইহণদ্িগেন্স উপন্তি স্থান এক, ইহা সহজে 

হাক গো ঠাকুর এই কি দেখিতে বোধগম্য হয় না। তবে উভয় ভাষায় অনেক 


এসেছিস কাশীধাম ?” 
স্বদ্ধের পরাণ ঘাত-প্রতিঘাতে 
" হয়ে গেছে নিশ্পেষিত, 
বৈদ্ভনাথ সেথা লিঙগ-পাদমূলে 
লুটাইল সংজ্ঞাহত। 
সরল তক্তেরে নিজে আশুতোষ 
নিল। ভুলি কোলে করি,__ 
দেহ বাখি তার মণিকর্ণিকায় 
যাত্রী সবে গেল ফিরি? । 
আনরেজ্্রচজ্জ ভট্টাচার্য । 


বঙ্গ-ভাযা ও সাহিত্য । 


পঙিতগ্রবর স্োক্ষমুলার স্মুছেব তাষার 
বিভিন্রত! উৎপত্তি সঘদ্ধে যাহা বলিয়া গিয়াঁছেন 
তাহার প্রতিবাদ এ পরধ্যত্ত কেছ করে নাই, এই 


বাকা ও শব্দ একরূপ বলিয়া ইহাদিগের 
পরস্পরের ঘনিষ্ট সম্ব আছে-__বুঝিতে পার! 
যায়। যদি কোন পর্যটক হুগলী হইতে যা 
করিয়। বর্ধমানের মধ্য দিয় বাকুড়া ও বীরভূম 
জেলাঘয়ের সীমানা অতিক্রম দুর্ধক ছোটনাগ- 
পুর প্রদেশে উপনীত হযেন, এবং তথা হইতে 
যাত্রা করিয়! হাজারিবাগের মধ্য দিয়া গয়াতি- 
মুখে যান। পরে তথায় উপনীত হইয়া পাটনা- 
ভিমুখে যাত্রা! করেন, এবং তথ। হইতে বাবাণসী 
দিকে গঙ্গন করেন। তাহা হইলে তিনি বঙ্গ 
ও হিন্দি ভাষ! কি প্রকার বিভিন্্ ও পৃথক হই: 
য়াছে, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। 
যখন তিনি হুগলী হইতে যাত্রা করিবেন, তখন 
তিনি বিশুদ্ধ বঙ্গ-তাঁষায় লোকেরা কথাবার্তা 
কহিতেছে_ শ্রবণ করিবেন। বর্দমানে উপ- 
নীত হইয়া যাহা তিনি শ্রত হইবেন, তাহাও 
বিগুগ্ধ বঙ্গভাষা। হবে কিছু কিছু প্রাদেশিক 


২৮৬ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। 





শব্দ তাহার পৃহিত মিশ্িত হইয়াছে দেখিবেন 
এবং লোকদিগের বর বৈলক্ষণ্য ও উচ্চান্সণ- 
ভেদ 1কছু কিছু ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিবেশ, 
বর্ধমান পরিত্যাগ করিয়া যত তিনি বাকুড়া বা 
বীরদ্ুম জেলা দিকে অগ্রসর হইবেন, তত উত্ভ 
ভাষার নেক পরিমাণে প্রাদেশিক শব্দ মিশ্রিত 
দেখিবেন, এবং ব্যক্তিদিগের শব্দ উচ্চারণের 
বিভিন্নতা ও তাহাদিগের স্বর বাতিক্রম তেতু 
ভাষা কিয় পরিমাণে পরিব্ডিভ হইরাছে তাহা 
তাহার বোধগমা হইবে। পরে তিলি ছোট- 
নাগপুরাভিমুখে যাক্স। কৰিয়া মানতুমে উপনীত 
হইয়া! দেখিবেন, মে আবও অধিক পরিমাণে 
ভাষার পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। 
পরিত্যাগ করিয়া হাঙ্গারিবাগাভিযখে যাত্রা 
করিলে এমত স্থানে উপস্থিত হইবেন, বথাকাঁর 
লোকেরা এরূপ এক ভাষায় কথাবার্ভী কহে, 
যাহা না বাঙ্গালা, না হিন্দি। 
বাগ হইতে গয়ার দিকে অগ্রবস্তা হইয়। দেখি- 
বেল, তথায় যে ভাষা কথিত হয়, শাহণ বিশুদ্ধ 
হিন্দি নে । তথাকুপ লোকদিগের শঙ্গ 
উচ্চারণ প্রথা ও স্বরতঙ্গি বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় 
এবং অনেক বঙ্গ-ভাষার় শব্দ তাহারা বাবহার 
করিয়া থাকে । পরে পাটনাতিমুখে যাত্রা 
'করিয়া যত অগ্রবর্তী হইবেন, তত লোকদিগকে 
এন্্প ভাষায় কথা কহিতে শুনিবেন, যাহা 
বিশুদ্ধ হিন্দি না হইলেও তাহা একরূপ পরিবঞ্তিত 
হিন্দিতাধা, এবং ক্রমে বারাণলীতে উ্ীর্ণ হইয়া 
বিশুদ্ধ হিন্দি শুলিতে পাইবেন । আবার যদি 
কোন পর্যটক হুগলী হইতে পর্যাটন আরম্ভ 
করিয়া ধাকুড়া দিয়া উড়িস্কাতিমূখে গমন করেন, 


মান্ভূম 


পরে হাজারি 


তাহা হইলে কিরূপ পরিবর্তিত হইয়া বঙ্গতাবা 
উল্ভিয়াাষা উৎপন্ন করিয়াছে, তাহা তিনি 
উত্তমন্্গে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পরিবর্তিত 
বজভাষা উড্িয়া-ভাষা। ইহা বঙ্গতাষার অপ- 
ংশ খলিলে অত্ুযুক্তি দোষে দূবিত হওয়া যায় 
না। বঙ্গভাষায় শব্দ সকল বিভিন্ন ভাবে ও 
ভিন্ন রে উচ্চারিত হইয়। অন্য রূপ ধারণ 
উডডিয়া ভাঁষায় পরিণত হইয়াছে। 
কিন্ত ইহা 
এক্ষণে স্বতন্ত্র ভাষায় পরিগণিত হইয়াছে । এ 


করিয়া 





উড়িয়া-ভাষ! অব বঙ্গ-তাষা। 
ভাষার বর্ণমালা, 
আকবর প্রভেদ মাতে। 

পর্ধাটকের। বনুদর্শন দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাত 
উপবেশন করিয়া কেবল গ্রন্থ পাঠে 
তাহা হয় না। উপরোক্ত জেলার পর্যাটকছয় 
উপবোক্জ ভাবে পধাটন করিয়। উচ্চারণ তেদে 
ও স্বর বৈলক্ষণো যে ভাষা দ্বতন্থতা অবলম্বন 
করে এবং উক্ত কারণদ্য়ের হবার! যে ভাষার 
উৎপত্তি হয়, তাহ। তাহারা বেশ বুঝিতে সক্ষম 
হইবেন । পূর্ধণ বাঙ্গালার ভাষা বঙ্গতাবা। 
কিন্তু উচ্চারণের প্রভেদ হেতু ও স্বর বৈলক্ষণ্য 
জন্ত বঙ্গ ভাষা তথায় কিরূপ বিকৃতি লাত করি- 
য়াছে, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন । 
বিক্রমপুরে এমত স্থান আছে,থাকার লোকেরা 
তালব্য *শ” উচ্চারণ করিতে পাকে না। ভাহা- 
দিগের "শয়ের উচ্চারণ “হা এবং “খ”য়ের 
উচ্চারণ 'ক?। যে ব্যক্তি পূর্ববঙ্গের লোকদিগের_. 
কথা কখন শেঃনেন নাই, যুদি তিমি ফখন চট্ট- 
গ্রামে গমন করেন। তাহা হইলে তিনি হাল্পীয় 
পোত হইতে কিছা বাম্পীয় যান হইতে অবতরণ 


বঙ্গ-তাষার ন্যায় ফেবল 





পৌধ, ১৩২২ লাল।] 


আলোচনা । 


২৮৭ 





করিয়া তথাকার লোকের কথা একবারে 
বুঝিতে পারিবেন না। যদিও লোকের বঙ্গ- 
ভাষার কথা কহিতেছে, তথাপি তাহার বোধ 
হইবে সে ভাষা যেন কোন নূতন ও স্বতন্ত্র 
ভাষা । পরে কিছুদন তথায় বাস করিলে তবে 
তাহার সে ভ্রম দূর হইবে। 
লেখক কার্ধ্যোপলক্ষে 
ছিলেন। 
করিয়া পোকদ্িগের কথা একবারে বুঝতে 
সক্ষম হয়েন নাই। পরে তথায় থাকিতে 
থাকিতে ক্রমে ক্রমে তাহাপিগের কথ। বুজতে 
পারিয়াছিলেন। 
বঙ্গতাষা, তাহা তাহার বোধগা হইগ়্াছিগ। 
লাটিন, পারস্ত ও সংস্কত-তাষাষ্ষ এমন 
কত্তকগুলি শব্দ আছে, যাহা ঠিক এককূপ, 


চট্টগ্রাম গিয়া 


তিনি বাম্পীয় পোত হইতে অব রণ 


এবং তাহ।দিগের ভাষা যে 


তবে কেবল ভিন্রভ।বে উচ্চারিত হয় বঙ্গিয়া 
তাহাদিগ£ক পৃথক্‌ পৃথক শব্ধ বাঁণিয়া বোধ হয়। 
যথা__ 


সংস্কত পারস্য লাটিন 
পি পার পেতার 
সা" আইগাদ স্তো 

৬) দো ছ্‌ন্ত 


উপরে অতি অল্প শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শিত 
হইল। কিন্তু এন্সপ অনেক শব্দ আছে । উক্ত 
কন্ধেক ভাষায় একরূপ শব্ধ দেখিয়া বোধ হয়, 
এক সাধারণ ভাষা হইতে ভাহাদিগের উৎপত্তি 
হইয়াছে অর্থাৎ এক ভাষা ভিন্ন তিন স্থানে 
ভি তি উচ্চারণ পরত অনুসারে উচ্চারিত ও 
. কথিত হইয়। খতন স্বতস্্র ভাষায় পরিবর্তিত 
হট্য়াছে। 


উচ্চারণ ভেদ স্বর বৈলক্ষণ্য ছারা প্রারুত 
সংস্কৃত ভাষ। পরিবর্ডিত হইয়। বঙ্গতাষারপে 
প্রকাশিত ভুইয়াছে। দেশের জলবাঘু দেশের 
লোকের উচ্চারধ ও স্বরের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিন্তার করিয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের ও চট্ট- 
গ্রামের, উডস্তার ও আসামের জলবায়ু বোধ 
হয় পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু অপেক্ষা নি্ট। 
সেঞন্ত বোধ হয় তাহ।দিগের উচ্চারণ ও কষ্ঠ- 
স্বর নিকুষ্টতা লাভ করিয়াছে । 
উপরে।জ্জ প্রদেশ সনূহের যে ছরলবাঘু নিক 
বলা হইল, তাহ। স্থাস্থা সম্বন্ধে নহে, উহার) 
উচ্চারণ ও খবরের উত্কষ্টত। সম্পা্নে অন্বকুল 
নহে সেই অথে এখানে নিকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা 
হইল। পশ্চিমবঙ্গে গাক্ষা মাতৃক প্রদেশীক় 
শোকদিগের উচ্চারণ পরিষ্তুত ও কণস্বর 
সুআবা, বোধ হয় উক্ত স্থানের বায়ু ও তাগী- 
রথখীব্র বারি এই ছুই [বিষয় সম্বন্ধে অনুকূল। 
অতি পুরাকাশে যে বঙ্গদেশে প্রাকৃত 
ভাষা প্রচপিত ছিল,ইহা সন্দেহ করিবার কার 
নাই। সে সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশে 
প্রাকৃত সং্কত-তাবায় কথাবা্তী হইত। সেই 
দেশের লোক বঙ্গে আসিয়া অধিবাস করে, ইহ? 
কোন্‌ 
সময়ে যে প্রান্কৃত সংস্কত বঙ্জভাষায় পরিবন্তিত 
হয়, তাহা স্থির করিয়া বা যায় না। জয়দেব 
গোস্বামী চৈতন্যদেবের পূর্বকার লোঁক। তিনি 
গীভগোবিন্দ রচন| করেন তাহ। সংস্কত-ভাষায়, 
সে সংস্কত কোমল, সেই গীতগোবিদ্দ পাঠে বুঝা! 
ঘায় যে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, 
সে সমর মুসলমানের রাজত্ব । তখন যে বাঙ্গালা, 


পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাত হওয়। যায়। 


২৮৮ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্য]। 





ভাষায় দেশে কথাবার্তা হইত, ইহাঁতে সন্দেহ 
নাই। বল্লালসেন আদি হিন্দু রাজারা ঘখন 
দেশে রাজত্ব করিতেন, তখন দেশে কি ভাষা 
প্রচলিত ছিল? তাহার প্রমাণ নাই। তাহা- 
দিগের তাঁজশিপি আদি সংস্কত-ভাষাম্ব লেখা 
হইত, দেখা যায়। 

চৈতন্যদেবের সয়ে দেশে বাঙ্গলা-ভাঁধায় 
কথাবার্তা হইত, জানা যায়। 
দয়ের পুর্ধেে যে কোন্‌ বঙ্গভাবী গ্রন্থাদি লিখিত 
হইত তাহার প্রমাণ নাই । তিনি গাতগোবিন্দের 
প্লোক লহয়া কীর্ভন কঞতেন। 
বৈষ্ণব কবিগণ বঙ্দভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরন্ত 


সাহার অভভা- 


তাহার পরে 


করেন। টবফৰ কবিদিগের রা বঙ্গ-সাহিত্য 
স্থচিত হয়। কিন্তু তখন গ্তে গ্রন্থ লিখিত 
হইত না। সমভ্তই পদ্ধতে। 


সাহিত্যই ভাষার ওৎকর্ষসাধন হইয়া থাকে। 
অনেক দিন ধরিয়া বঙ্গভাষায় কেবল পণ্্ে গ্রন্থ 
নিখিত হইত। বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থ পদ্যময় ॥ 
তাহাদিগের গ্রন্থে মৈথিলি ভাষার ও যাবনিক 
ভাষার শব্দ বল পরিষাণে দৃ্ হয়। কৰি 
ভারতচচ্ছ্ের সময়ই বঙ্গ-সাহিত্য অনেক পরি- 
মাণে উৎকুষ্টরতা লাত করে। মহাভারত ও 
রামায়ণ পথ্চে অন্ুবাদিত হয়। এ সময্বের 
'বছদিন পরে প্রভাকর ও ভাঙ্গর সম্পাদকের) 
পঞ্ে সাদ প লিখিতেন। পৃ্বে বঙ্গ-ভাবায় 
গন্য গর্থ ছিল না। রাজা রামমোহন রায় গঞ্চে 
পুস্তক লিখিয়াছেন সেই, সময়ে হইতে বা তৎ- 
পুর্ব হইতে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের বঙ্গভাষা 
শিক্ষার 'জন্ত এক পঙ্ডিত একথানি গণভএর্থ 
লেখেন। ইহার বাঙ্গালা অতি .ছুর্ধোধ ও 


কঠিন। 

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় 
হইতে বহুল পরিমাণে গন্ঘে গ্রন্থ লেখা আস্ত 
হয়। তিনি নিজেই অনেক গ্রস্থ গপ্ঠে লিখিয়া 
ভঅক্ষয়কুমার দত্ত তারাশঙ্কর শর 
তাহার সমসাময়িক লোক। ভীহারা যে সব 
পুস্তক লিবিয়া শিয়াছেন,তৎসমন্তই গদ্ধে। ৮অক্ষয় 
দত্ত বঙ্গ-সাহত্যের সেবক ছিলেন। তাহার 
সেবায় বঙ্গ-সাহিত্য অনেক পরিমাণে উন্নত 
হইঘ়াছিল। কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের 
অন্গএহে এই সময় মহাভারত বঙ্গভাষায় অন্ত 
বাদিত হয়। ইহা বঙ্গ-সাহিত্য-ভাগারের এক 
অনল্য রদ্দ। ইতিপূর্কে কাশীরাম দাসের" 
অন্থবাদিত পদ্ধ মহাভারত ভিন্ন বঙ্গে উহার গগ্ 
অন্থবাদ ছিখ না। কাশীরাম দাসের মহা- 
তারতের মুল ঘটনা কেবল সংক্ষেপে বিত্বৃত। 
আবার তাহার উদ্ত গ্রন্থে সকপোল-কল্পিত 
অনেক গল্পও সপ্ভিবেশ করিয়াছিলেন । কাশীন্লাম 
দাসের মহাতারতে জন! চিত্র অতি মনোহরঃ 
কিন্তু ইহা মূল মহাভারতে নাই। যদিও 
কাশীবাম দাসের মহাতারতের বধ অন্থবাদ 
মুল গ্রন্থের সম্যক অন্বাদ নহে, উহার আংশিক 
অনুবাদ, শথাপি মহাভারতের মুল ঘটন! 
জানিবীর অন্ত উপায় ছিল না৷ বলি 
বাঙ্গানী সকলে এই গ্রন্থ অতি আগ্রহ ও যন্্- 
সহকারে পাঠ করিত। কলু ঘানিগাছে চায়» 
ও গ্রাম্য দোকানদারগণ অপরাহ্ছে কার্ধ্যে 
অবস্ধ পাইনা বিপণির এক পার্খে উপফিট 
হইয়া সুর করিয়া। উহা! পাঠ করিভ। ক্কাশীর়া্‌ 
ঘাসে ছার! বঙ্গবাসীরা বিশেষভাবে উপকৃত, 1: 


ছিলেন। 


পৌষ, ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


২৮৯ 





কালীসিংহের ছতোম পেঁচার নকৃসা ও 
টে'কটাদ বাবুর আলাগের ঘরের ছুলীল বঙ্গ- 
সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে বিশেষ সহায়তা করি- 
য়্াছে। ৬রক্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্বময়্ 
্রস্থ সকল বঙ্গ-সাহিত্যের অপূর্ব বন্ধ। এই 
সময়ে কবিবর ৬সাইকেল সধুক্দদন দাতের এ্থ 
বকল প্রকাশিত হয়। তাহার মেঘনাদ বধ 
কাব্য বঙ্গ-সাহিত্য-তাঁগারে এক অতুলনীয় 
রজ্ধ। তিনি বঙ্গের মিপ্টন। তিনি যদি কেবল 
মেঘনাদ বধ লিখিয়া ঘাইতেন, আর অন্ত কোন 
শ্থ না লিখিতেন, তাহ। হইলেও এই এন্থ দাবা 
হার নাম চিরন্মরণীয হইত। ৬বঙ্ষিনচজ 
চট্টোপাধ্যায় ৬দীনবদ্ধ 
বন্দ্যোপাধ্যাঘ মহাশয়েরা সাহিতোর 


মির ও ভহে 





রো 





কলে অনেক কাধ্য করিয়া গিয়াছেন। 
যে ধরণে উপন্তাস লেখ। হুর, তাহ! বহ্িমবাণুৰ 
দ্বার] প্রচলিত । বঞ্ছিমববু শেষজীবনে থে সকল 
গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ভনাধ্যে কুঘঃ-চরিত 
অতি উপাদেয় গ্রন্থ। কাণীপ্রসর ঘোষ মহ।শয় 
অতি চিন্তাশীল লেখক ছিলেন। উহার গ্রন্থ 
সমূহ বঙ্গ-ভাবান্র অমূল্য রদ্ড। রমেশ্চগ্র দণ্ডও 
সাহিত্যসেবক ছিলেন । 
পাধ্যায় যহাশয়ও তক্ষন্ত অনেক কার্দা কিয়া 
গিষ্াছেন। 

শ্বর্গায় যোগেন্্রচ্ত্র বন্থ মহাশয় সুলভ 
ফুল্যে সমাদপত্র প্রকাশের প্রথম পথ 
গদর্শক। ইতিপুর্ব্বে কেশব সেন মহাশয়ের 
সারা স্থল মূলের স্মুঘভ-সমাচার নামে এক- 
খানি লঙাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইগ্লাছিল বটে 
কিন্তু ভাহা ুচারুতাবে পরিচালিত হই 


৩গ 


অপুনা 


এবং ভূদর সুখো- 


না। যোগেক্জবারু ফেরুপ পারদর্শীতা লহকারে 
সাহার কাগজ পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেরূপ 
কেশববাবু পারেন নাই। শেধোক্ত বাবুর 
কাগজ অল্পদিন মধ্যে ধঙগ-সাহিত্য-ক্ষেত হইতে 
কিন্তু যোগেম্সরবাবুর 
পরিশ্রমে, অধাসাঘ ও তৈদ্যে এবং পারদর্শীতা 
ইহার 


ভিরোহিত হইয়াছিল । 


হেতু বঙ্গবাসী দেশ-দেশপ্তরে থ্যাত। 
স্থায়ীঙ্গেব ভিত্তি অটল ও অচল। 
তিনি সাহিত্য-সেবায় চির-জীবন যাপন 
করিপ। গিখাছেন এবং বঙ্গ-সাহিত্যের উত্নতি- 
কলে যেসব কাধ কব্যাছেনংতা হা বর্বনাতীত। 
তাহান কথ? পুরাণ সকল বঙ্গ-ভাষায় অস্থবাদিত 
হইয়।দেশের বে কি উপকার হইযাছে, তাহা 
এই লক্ষন অনুবাদ ছারা 
যেরূপ সাহিতো।ন্নতি হইয়াছে, 
সেইকপ দেশেব লোকে হিন্দুধর্ম মনপ্রাণও 


বল। বাষ না। 
সাধিত 


আকুষ্ট হইয়াছে। 

পুরাণ সকল সংস্কত-ত|ষাঁষ লিখিত। অধি- 
কাংশ বঙ্গবাসীর। সংস্কঠানভিজ্ঞ | তক্ষন্য কেহ 
পুরন পড়িতে পৰ্িত না। পুবাণে হিন্দুর 
বিষয়ে কি লেখ। আছে, তাহারা সেঙ্গন্য জীত 
হইতে পারিত না। তাহাপা ভাবিত আধাধর্ 
পৌস্ুলিকতা [তি কিছু নহে। তন্িমিত্ত 
তাহার থৃষ্ট ও ব্রাঙ্মধর্দী প্রচারকদিগের আরা- 
ধর্ম কিছু নহে, এই সিথ'] ও এ্ররোচন বাক্যে 
মুদ্ধ হইয়া গৃষ্টানও ব্রা্গ হঠহ।  ঘোগেক্াবাবু 
দেশের সেই আোত কিপাইয়। দির] গিয়াছেল। 
তিনি বক্তা ছিলেন না। বাগ্াতার প্রতিতাত্ব 
লোকের চক্ষুতে থান্ধা দিতে পারেননাই। কি 
তিনি চিন্তাশীল, সুলেখক ভাবুক ও ভাবগ্রাহী 


২৯০ 


ছিলেন। তাহার দ্বারা দেশের অনেক পুরাতন 
এন্থের উদ্ধার হইয়াছে ।. 

চিন্তাপুর্ণ লেখনী চালনা ভিন্ন সাহিত্োর 
উন্নতি হয় না। যে দেশে যত চিন্তাশীলতাপূর্ণ ও 
ভাবময় গ্রন্থ ব্লচিত হইবে.সে দেশের সাহিত্যের 
তত উন্নতি হইবে । ইংরেজী অতি আধুনিক 
তাষা। অল সময় মধো ইহার যে কি উন্নতি 
হইয়াছে, তাহা বিদ্য়কর। ইহার কারণ কি? 
কিছুই নহে। কেবল চিন্তাশীলতাপুর্ণ ও ভাবময় 
রচনাবলীর বাহুল্য ॥ খাহা হৃদয় চিপ্তাশৃন্ ও 
ভাবআোতবিহীন, তিনি লেখক হইতে পারেন 
না। যে গ্রন্থকারের হদয়ে চিস্তার গাঢ়তা 
সমধিক ও যাহার হৃদয় ভাবপুর্ণ, তিনিই 
ম্থলেখক হইতে পারেন । সেই হৃদয় হইতে 
যাহা বাহির হইবে, তাহা চিন্তাশীলতাপূর্ণ ও 
তাবময়। সেইরূপ রচনাই সাহিত্যের অলঙ্কার 
ও উহার শিরোভূষণ। এইরূপ লেখার দ্বারাই 
সাহিতোর উন্নতি হয়। বর্গ-ভাষায় এইরূপ 
্রস্থ অতি বিরল। যতাঁদন এইরূপ গ্রন্থের 
সংখ্যা স্ব্ধি না হইবে, ততদিন ইহার সাহিতোর 
উন্নতির আশা নাই। আমাদিগের দেশে নাটক, 
উপস্ঠাস ও নবস্তাসে বঙ্গতাধা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 
নাটক উপগ্কাসে ও নবগ্তাসে মনুস্ব-লমাজের 
"চিত্র ও নর-নারীর চিত্র সুঅফ্ষিত হয়। যদি 
নাটককার, উপন্তাস ও নবগ্তাস লেখক যথাবখ 
মানব-মানবীর চরিক্র-চিত্র অঙঞ্চনে কৃতকাধ্য 
না হয়, তবে সে নাটক, সে উপন্াস বা নবন্াল 
লেখ! বৃখা তাহাতে ভাবার ব1 সমাজের কোন, 
কলোদয় হয় লা। যে যানব-মমাঙদ উন্নত 
নহে ও যখাকার মানব-মানবীর চরিত্র 


আলোচন!। 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 





সমুন্নত, ধন্মতাবাপন্ন ও উত্তৃষ্ট হয় নাই, সেই 
সমাজে ভাল নাটককার হইতে পারে না। 
বঙ্গ-দমাজে লেখকগণ কেবল নাটক, উপন্তাস 
ও নবস্তাস লিখিতে বা ও ব্যণ্ত। মানব- 
সমাজ ধর্মভাবের ও উৎকৃষ্ট চরিঝ্রের আদর্শ- 
স্থানীয় ন৷ হইলে, উপরোক্ত গ্রন্থ কেহ উত্তষ- 
রূপে লিখিতে কৃতকার্য হয় না। অধুনা ব্জ- 
সমাজ ধন্মবলে ক্রমশঃ হীন হইতেছে, এখান- 
কার অধিবাসীদিগের উরিত্রে নৈতিক-বলের 
স্বাস হইতেছে, তক্ন্ত ভাল নাটককার এখানে 
জন্মগ্রহণ করা অসন্ভব। উপরোক্ত গুণসম্পন্ন 
না হইয়া লেখকগণ নাটকাদি নিখিয়া 
সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হেতু চেষ্টা করিলে বঙ্গ- 
সাহিত্যের কোন উন্নতি সাধিত হইবে না। 
লিখিবার কত বিষয় বহিরাছে, সে সব ছাড়িয়া 
কেবল নাটক উপন্াসাদি লিখিতে ব্যগ্র হইলে 
ব্জ-সাহিত্যের উদ্নতি সুদুর পরাহত। রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয় ্থলেখক সন্দেহ নাইঃ 
কিন্তু তাহার গ্রন্থসযুহ ষধ্যে কয়েকখানি চিস্তা- 
শীলতাপুর্ণ। নাটকাদি লেখা লোকে যত সহজ 
ভাবে, তাহা! তত সহজ লহে। বঞ্ষিমবাবুর 
লেখা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই । কিন্তু তিনি তাহার 
গরস্থমধ্যে যে সব চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, 
সে সব বঙ্গ-সমাজের ভ্রী-চবিত্র হইতে বিভিজ্ন। 
ভাহার অঙ্কিত একটীও স্ত্রচরিত্র বঙ্গীয় স্ত্রীিত্র 
গঠমের আদর্শ হইতে পারে ন|। তাহার” 
কোনটিই অনুকরণীয় নহে। দীনবদ্বাবুতু 
নাটক গ্রস্থ'সকল এক সময়ে বেশ চট্টক 
লাগাইয়া ছিল। তাহার লিখিত্ত নীলদদর্পশ তিস্ন 
কোন নাটকই সমাজে বহুকাঁন আধিখজঃ 


পৌষ, ১৩২২ সাল । ] 


আলোচনা । 
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করিতে পারে নাই। তক্গ্ত বলি, যদি 
সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে হয়, স্তাবপূর্ণ 
প্রস্থ লিখিতে চেষ্টিত হওয়। উচিত। 

নাটক ও উপন্তাসে যে সাহিতোর উন্নতি 
হয় না, বলি না। 
হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । নৃতন ধরণে উপগ্াপ 
লেখার পথ বঞ্ষিমবাবু দেপাইয়া [িয্াছেন। 
তিনি যেন তথ্িষয়ে কুতকার্ষা হুইয়াছিলেন, 
তাহার পর আর কয়জন পেক্সপ উপগ্গাস 
লিখনে কৃতকাধা হইয়াছেন? বোধ হয়, ছুই 
একজন । দেশে ৩ 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। কিন্তু কয়খান? 
নাটক পাঠোপখোগী । নাটক নিখিলেই হয় 
না, নাটককার হইতে হইলে প্রন্থত শক্তি ও 
বলের আবশ্তক, ভাব ও চিন্তাল্লোতে অবগাহন 
করিতে হয় এবং কল্পনার রাঙ্ষ্যের এক সীমা 
হইতে অন্য সীমা ভ্রষণ করিতে হয়? তবে 
নাট্যকার হওয়া বায়। পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে 
কত নাটক রচিত হইয়াছে, কিন্তু অভিজ্ঞান 
শকুস্তলার এত্ত আদর ও এত গৌরব কেন? 
পৃথিবীতে এই নাটক স্বশ কয়খানি নাটক 
রচিত হইয়াছে? ইংলগ্ডে কত নাটককার ও কত 
নাটক বর্তমান থাকিতে সেক্ষপেয়াতের নাটাকের 
এত সম্মান ও আদর কেন? তাহার ভ্চায় 
করজন্। নাটককারই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
ইংবণ্ডের নাটক রাজ সেক্ষপেয়ার্ের নাটক 
সকল অতুনীস্ ) বলিতে গেলে এক আশুজ্ঞান 
শকুত্কল। তিন্ন তাহযর সদৃশ নাটক পৃথিবীর 
সাহিত্য ভাঙার নাই। ৮গিরীশ ঘোষ মহাশয় 
আনকপ্ধলি নাটক লিখিয়। গিয়াছেন। তিনি 


তবে তাহা স্ত্ভাবপূর্ণ 


নাটকের ছড়াছড়ি 


একজন অভিনেত| ছিলেন। রঙ্গালয়ে অভিনয়ের 
জন্গ তিনি সে সব নাটক লেখেন অভিনগ্নের 
উপযোগিতা ও উপযুক্ততার প্রতি তাহার লক্ষা 
ছিল। সেঙ্গন্ত তাহার দুরদর্শনের প্রয়োজন 
ছিল না। রঙ্গালয়ে সেই সব নাটক অতিনীত 
হইয়া দর্শক ও শ্োতাদিগের যাহাতে যনো- 
রঞ্জন হয়, এই তাহার উদ্দেন্ত ছিল, পরে কি 
হইবে, তাহার 
সে উদেষ্ত সাধনে ক্লতকাধয হইয়াছিলেন 
ও সেই সব নাটক গ্রস্থ দ্বারা বঙ্গ-সাহিতোর 
কিছু না কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। তবে উপরে যে দুই নাটক- 
করা হইয়াছে, ভাহা- 
দিগের লেখার সহিত তাহাক লেখার তুলনা 
হইতে পাবে না। তাহার নাটক সমফ্মোপ- 
যোগী । অর সময়ের মধ্যে লোককে মুগ্ধ করিতে 
পাত্রিবে। যতদিন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবে, 
ততদিন ভদ্বারা লোকে মোহাচ্ছন্ন হইবে) 
ভবে সদর ভবিষ্যতে কি হইবে কে জানে। 
কাশভ্রোত তাহাদিগকে ভাসাইয়া ঝইয় 
কোথায় ফেলিবে, বোধ হয়। কেহ তাহার 
অন্থসন্ধানও পাইৰে লা। 


তাহার ভাবনা ছিল লা। 





কারের নাম 


ার ববীন্্রনা ঠাকুরের জেখাও বঙ্গ- 
সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে? 
সাহিত্যের উন্নতির জন্য ভাবময়, চিন্তাশীলতা 
পূর্ণ গস্থের প্রয়োজন । তাহ। ব্যতীত সাহিত্যের 
উন্নতি হইবে না। আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য অল্পফিন 
মধ্যে উন্নতির পথে যেন্ধপ ধাবিত হইয়াছে, যদি 
তাহাতে ধর্মন্১৩া বময়,উন্নত-উরিত্রময় গ্রন্থ সকল 
বহুলরূপে প্রকশিত হয়ঃ তাহা হইলে ইহার 
উন্নতি অনিবাধ্য। দ্মীকানাইলাল নাগ । 


২৯২ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । 





অনন্ত মিলন। 


বাদুসাছের রংমহালে আজ নহাধূম পড়িয়া 
গিয়াছে। নানা বর্ণের গেশোয়াজ পরিহিত 
তাতারাণী বাদীগণ আজ ব্যগ্ুতার সহিত ই ভস্ত ৩ 
ছুটাছুটী করিতেছে । আজ দিল্লীর নবীন বাদ- 
লাহ আকবরের বরণীয় পুন সেলিম তাহার 
সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য রংমহাজের সমস্ত বেগম- 
দিগকে একট গ্রীতি ভোজ দিবেন, তাই এই 
উৎসবের সাযোজন। 

রংসহালস্থ বির/ট উদ্গানে আও নানাবপের্ক 
পতাকা উড্ভীয়মান। লীন, শাল, জরুদ, হরি, 
সবুজ নানাবর্ণের কল্পিত লত্াপাতাম আজ মঞ্চ 
নুশোভিত। উদ্দানমধাস্থ শ্েপ্রস্থব নিগ্সিত 
চত্বরে প্রক গালিচ। পাতা, ত1হাব উপর রেশমী 
চাদর, তাহার উপর বালিস,ত|কিয়া। খু ই,বেলা, 
বকুল। চাষেলী গ্রহ রাশি বাশি পুপ্প সম্ভাবে 
ম্চগৃহ সৌরভে আমোদিত | আজ সাঙ্গাজাদার 
বেগমদের মুখে হাসি ধর্রেনা। 
জিত রক্তিম অরে আজ হাসির ফোষারা 
'ছুটয়াছে। অলোকসাসান্তা, অপুর্ব লাবণ্যবন্তী, 
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুদ্দরী সাহাজা দাশ প্রধান। বেগম 
রাজ্জী হুবজ্গাহান সকলে আদর অভার্থনা 
করিবার জন্য পূর্বান্চ হইতে আসন গ্রহণ 
করিয়াছেন । সাহাঙ্জাদার আদেশে আঙ্গ 
রংমহালের সমস্ত বেগনদিগকে সেই উৎসবে 





ভাম্ুলবাগ 


যোগদান করিতে হইবে । 

সন্ধা] উতীর্দ হইয়া গিয়াছে। সাহাজাদা 
সেলিম মছার্থ পৌষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া! 
উৎসব গৃহে আগমন করিলেন । বাদীগণ 


সুমধুর স্বরে বাদসাহের অভার্থনা গীতি গান 
করিল। স্বপজাহান, যোধবাই, ও অন্তান্য 
অধাল বেগমগণ বাদসাহকে অভিবাদন করিয়া 
তাহাকে মণিযুক্রাথচিত সর্ধব শ্রে্ঠ আসনে 
উপবেশন করাহলেন। 

যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সুন্দর সুন্দর নানাবিধ 
দবা বাদসাহকে উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন। 
সাহাজাদ। সেনিম হান্ঠ ঘুখে সকলের উপহার 
শ্রহণ করিয়া বেগমদিগকে ধন্যবাদ প্রদান 
উপহার এহণের পালা শে হইলে 
সাহাজাদ। ন্ুরঞ্গাহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 
সমস্ত যোগদান 
কহিয়াছেন কিন।। বেগম দুরজাহান ভূষিচু্ধন 
কিয়া বলিলেন-- “সাহাজাদা দুনিয়ার মালিক, 
বাদীর গোন্তাকীয়াপ হয়। সকলেই আসিয়াছেন 
কেবললাত্ উধাবাই অসুস্থ হওয়ার দরুণ এ 
উৎসবে যোগদান কবিতে পারে নাই। তবে 
তাহারই এক বীদীর মুখে শুনিলাম যে তাহার 
এ অসুস্থতা ভাণ মার । এ কথা যদ্দি সত্য হয়, 
তবে তিশি এমন কাঁজ কেন করিলেন, বাদী 
সে সংবাদ জানেনা । সিরাজী পানে উন্মত্ত 
আদ্ধ সেলিঘের আর সহ হইলনা, কিনি বিকৃত 
স্বরে বণিলেন_-পআমার ছকুম অমাগ্য করে 
এমন পাপীষ্ঠার রংহালে স্থান হতে পারেনা । 
ভি্বান্ধতঘ ফারাগারই হচ্ছে তার উপবুগ্ত বাস- 
স্থান।” 

যানসিঃহের শুগিনী যোধাবাই শতক্ষণ 
নিস্তব্ধ হইয়। “এই সমস্ত গুনিতেছিলেন। অইবার 
তিনি আর স্থির থাকিতে পরিলেননা$ ভাবার 
রত চচছ দুটা অঙথ তাকান হইয়া পিক 


করিলেন? 





বেগমসাহেবাগণ উৎসবে 


পৌষ, ১৬২২ সাল।] 


আলোচনা । 


২৯৩ 





বাদসাহকে অভিবাদন করিয়া! ধীরে ধীরে বণি- 
লেন-_সথামী, প্র্থু! একক্ন সামান্য বীদীকে 
শান্তি দিয়া আজ এ আনন্দোৎসবে বাধাত 
দিবেননা। বাদসাথের করুণা যে সকলের 
উপর সকল সময়ে অবিচলিত, বাদসাহের কঠিন 
ছও বিধান যে সামান্য কারণে তাহার আত 
-নের উপর পরিচালিত হয় না, সে বিশ্বাস ভেঙ্গে 
দিবেন না। তুচ্ছ বাদীর বীরী সে, ন। বুঝে 
সাহাজাদার আদেশ পাঁলন করে মাই বলে তাব 
প্রতি নিষ্ঠুর হবেন না।” 

দাভিক সেলিম যৌধবাইএর কথায় কর্ণপাত 
লা করিয়া তৎক্ষণীৎ উষাবাইকে লইয়া আসি- 
বার জন্য কুরজাহানকে ঈদ্গিত করিলেন। 
আজ্ঞামা & জন বাদী ্ংমহালেব দিকে অখু- 
সর হইন। উৎসবের প্রারস্ভেই এইঞপ 
অসত্তাবিত ছূর্ঘটন] দেখিয়া আন্যানা বেগমশাপ 
ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। 

উাবাইএর বিচার শেষ হইয়া) গিয্াছে। 
বাদসাহের হুকুমে তিনি আজ চিরন্ধকারমঘ 
কারা-গৃহে বন্দিনী। 

গভীর বারি । জুধুণ্ডির তীর মদিরা গানে 
জগৎ নিস্তব্ধ। যাঝে মাঝে প্রহরিগণের উচ্চ 
চীৎকার ব্যতীত এবং শ্ত।মপ্রিয। যধুনার কাঁশ- 
জলের ছল ছল শব্দ ব্যতীত আর [কিছুই শুনা 
খাইতেছিল না। কেবলমাত্র দুঃখিনী উধাদেবী 
শাল নিনিত্র নেজে দারুণ মনকষ্টে সেই কারা- 
স্ছে বশিয়া রোদন করিতেছিলেন | বলিতে- 
ছিলেন--“গ্রাপেতুর! সকলেই তোমার সাদর 
নিবে উৎসবে যোগদান করেছিল, কিন্ত 
নর কেন সে সৌতাগা হানা কেন তুমি 





আমার কুটারে একবারের জন্ত গদধুলি দিলেনা। 
বাদী এমন কি দোষ করেছে যে" তার গৃহে 
পরযাস্ত আসিতে তোমার মন সরেলা। কই আগে 
ত এমন ছিলেন।। বিবাহের পর পতিগৃহে 
আসিয়াই আমি ত তো!র অপীষ প্রেমের 
অধিকানিণী হয়েছিলাম । আগে কত তাল- 
বাপিতে, কত আদর করিতে, তবে কেন এমন 
হলে। আমি থে অনেক আশা বুকে করে 
তোমার আ।শাপথ চেয়ে বসেছিলাম নাথ! 
শুদ্ধ নিজ্জিব প্রাণ খানি তোমারই আগমন 
কল্পনায় আব।র যে জানন্দে নেচে উঠেছিল! 
নাগ! তোমাকে নিঞ্জনে দেখবার সাধ করে 
আমি তোগারই আশা পথ চেয়ে বসেছিলাম 
কিন্তু তুমি ত এন্েনা ! পাপিষ্ট। আমি তাই তুচ্ছ 
অন্তিমানের নেশার তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি। 
তাই আজ আমার এ শীণ্তি। কিন্ত এই 
ভীঘণ শাভি, যার করপনাখাত্রে বীরের হৃদয়ও 
কেপে ওঠে, এই যন্ত্র আমি অবাধে সহ 
করতাম যদি প্রতিদ্ধানে একবার তোমার দেখা 
মিলিত) কিন্তু অভাগিনীর অনৃষ্টে সে সখ যে 
নাই, তা" ছ্গেনে শুলেও তোমায় দেখবার জন্য 
প্রাণ এমন আকুল হয়ে ওঠে কেন? এমন 
করে কেঁদে ওঠে কেন? এসন বুকফাটা ছঃখে 
প্রাণের পু্তীরুত হাহাক।র শূন্যে মিশিয়ে ঘায় 
কেন? আমার যে বড় সাধ তোমার কাছে 
কাছে থাকি,তোমার চরণের ধুলিকণায় মিশিয়ে 
যাই, তোমার নুন্বর মুখখানি দিবাবাত্রি দেখ- 
বার জন্ত আমার ক্ষীণদৃষ্টিশক্তিকে সেইরূপ 
করিয়া তুলি! কিন্ত ভাত, পানি না দেব! 
তুচ্ছ অতিমান এসে মাঝে মাঝে যে আমাক্স 


২৯৪ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। 





তোমার কাছ থেকে অনেক--অনেকদু্রে লষ্ষে 
যার। স্বামী! হিন্দুরমণী আমি, আমি আর 
কোনও দেবতা জনি না, আৰ কাহারও অন্থ- 
গ্রহ ভিখারিণী নই, আমি শুধু তোমাকে চাই, 
তোমার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে লিঙ্গের অস্তিত্ব 
ভুলে যেতে চাই । আশীর্বাদ কর, যেন আমার 
সে ক্ষমতা লাত হয়, যেন এ সাধনায় আমি 
সিদ্ধিলাভ কারতে পাবি” উবাই সেই 
অন্ধকার কাণাগৃহে বসিধা এইপপে কাদিতে 
লাগিলেন? 
কাশুরতাম কর্ণপাত করিল না। 

কত দীর্দ দিবস, দীর্ঘ রজনী, মনের ছুংথে, 
অবসাদের আবিলতাষ ভগ হৃদয়ে কাটিয়। গেল। 
যনে যেটুকু আশী ছিল, হয় ত সাহাজাদা 
তাহাকে কারামুক্ত করিয়া আবার হৃদয়ে ধারণ 
করিবেন, কিন্তু দিনের পর দিন গেল-ঠাহার 
সে ক্ষীণ আশাটুকু পুর্ণ হইল না। অৃষ্ট! তুমি 
যাহাকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা কর, সে রাজগ্াণী 
হইলেও তাহার যন্ত্রণার সীম। থাকে না। 

একদিন_যখন উষাবাই বুকফাটা ছঃখে 
কাদিয়া কীদিয়। অবসন্ন হইব পড়িয়াছেন। 
চারিদিক নিস্তন্ধ। জনমাণবের সাড়া নাই। 
বিক্লাট অন্ধকারে সেই ভয়ানক কারাগৃহ যেন 
আরও ভয়ানক দেবাইতেছিল। মৃত্যুর পিংহ- 
ঘারে বিকটাক(র অপঘাত দৈত্যের মত সেই 
অন্ধতম কারাগার যনে এক প্রবল ভীতি সঞ্চার 
করিয়া! দিতেছিল। কাঁদিয়া কাদিয়া উবাই 
ক্রমে হতচেতনা হইয়া! পড়িলেন, তাহার তখন 
আর ভাবিবাঁর বা কাদিবার শক্তি ছিল না। 
খেইন্প মুহ্মান অবস্থায় তিনি খেন গুনিলেন, 


কিন্তু কেহই তাহার সে ছুঃখ- 


তাহাকে কে আহ্বান করিতেছে। 
উযাবাই সেই আহ্বানের মধুর স্বরে যেন চেতন? 
ফিখিয়া পাইলেন ।  দেখিলেন__রক্তবন্তরপন্ধি- 
ভিত গৌরবর্ণ ুন্দর দেবোপম এক পুরুত-মু্ত 
্ঠাহাকে অঙ্গুণি সঞ্ধেতে নিকটে আসিতে বলি- 
মুস্তির মস্তক বেড়িয়া এক উদ্ভব 
ফোতিঃ সেই অন্ধকার গৃহকেন্িক্ধ আলোকে 
ভরিয়া দিয়াছে । যুদ্ধ। উধাবাই খীরে ধীরে 
সেই পুরুষ-ূর্দির দিকে অএসর হইলেন। যূর্তি 
বলিণ--“বৎসে, আমায় চিন্তে পার কি?” 
উ্ধাদেবী বলিলেন “গ্রু, পিতা, আপনি যেই 
হউন, আমায় এ দারুণ যাতনার হাত হ'তে 
যুক্ত করুন।॥ আমি এ বিচ্ছেদ যাতনার তীব্র 
শেলাঘাভ আর সহা করুতে পারি শা, আমায় 
দর করুন।” এই বলিয়া! উধাদেবী তাহার 
পদতলে গতিভ হইলেন। পিতা যেষন সেহের 
কগ্গাকে আদরে নিজের কোলে তুলিয়া লন, 
মূর্তি সেইরূপ উষাকে আপনার বৃক্ষের কাছে 
টানিস্া আনিয়া বলিলেন--“বৎসে ! এ সংসার 
কেবল শয়তানীতে ভর। | এখানে ভালবাসার 
এতিদান পাওয়া দুক্ষব। সতি! আমি ধর্দ- 
রাজ। ঈশ্বর আমাকে পাপ পুণের বিচার 
কর্তা করিয়া ধশ্মের আসনে বসাইয়াছেন। 
সেইজন্য আজ তোমার আহ্বানে তোমাকে 
আমি আমার শাস্তিময় আলিঙ্গন দিতে এসেছি। 
মা আমার । তোমার এ স্বর্গীয় প্রেমের সাধ- 
নার ফল এসংসারে কখন গাবে না। বিদিয় 
সে ইচ্ছা নয় যা! তাই তোমাকে আমি আদ 
এই সংসারীলোকের স্কুল ছেহের পরিবর্তে 
সগ্ম দেহ দিতে এসেছি। তোবার ই্- 


মন্ত্ুগ্ধবৎ 


তেছে। 


পৌধ, ৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


২৯৫ 





দেবতার সহিত এক হ'য়ে যাবার ইহা। বাতীত 
আর উপাঘ্ঘ নাই। তোমাকে এমন ক্ষমত। 
দান কর্ব, যদ্ধার তুমি তোমার বাছিতের 
হৃদয়ের মাঝে বিরাক্ষ করে, তাহার প্রাণে প্রাথ 
মিশাতে সক্ষম হবে। তোমাতে ও সাহাঙ্গাদ। 
সেলিম, তোমার আরাধ্য পতিদেবত! যিনি, 
তাহাতে আর কোনও প্রকার স্বাতত্ত্য তাৰ 
থাকৃবে না।” গত জন্মের কর্মাফলে আদ তুমি 
এইরূপে লাঞ্ছিত এবং অবমানিতা। কিন্তু 
যা, তোমার এজন্মের প্রাণপাত সাধনায় এবং 
অসীম একাগ্রতাস্ব তুমি য] কমন কৰেছ, 
তাই পুর্ণ হবে। এস মা, আমার সঙ্গে এস" 

প্রভাতকাল। বান্‌ ঝন্‌ শব্দে দিগদিগন্ত 
কম্পিভ করিয়া কারাগারের পৌহদ্বার থুশিয়া 
গেল। বিশ্মিত কারাধাক্ষ দেখিল ঘে উযা- 
দেবীর মৃতদেহ সেই কঠিন কৃষ্প্রন্তর নিষ্টিত 
গৃহতলে পড়িঘ্া আছে। কে যেন রাশি রাশি 
শ্বেতপুষ্পে ভগবান পিণাকীর পৃ্1 করিয়াছে। 

সাহাজাদা সেলিম এ সংবাদ পাইবামাত্র 
কি জানি কেন হঠাৎ প্রাণের মাঝে এক দারুণ 
অভাব অঙস্থভব করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি 
সেই কারাগৃহে আসিয়া দীনহীন কাঙ্জালের মত 
উবাদেবীর মৃতদেহের উপর পড়িয। ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । 

সেইদিন হইতে প্রতাহ সন্ধাকালে 
ভাকতেম্বর জাহাজীর বাদপা ভিখারার সাজে 
আজিত্জা উবাদেবীর কবরের উপর নামাজ পড়ি- 
তে এবং সুদ্দর গুল্মর গন্ধপুস্পে সেই পবিভ্র 
স্থানটি তি যক্ছে বজ্সিত করিতেন) 

আকুমুদগোপাল তট্টাচাব্য । 


“ভুলি নাই”। 

কত দিন গেছে চলি, 
মনে করি ভুণি জুলি, 
তবু কেন পোড়া মন 

ভুণিল না হায়! 
মনাঞুনে দক্ধ হ'ণে রর 
আখি-জলে ধোয়াইলেঃ 
হৃদয়ের দাশ বুঝি 

মোছা নাহি যায় ॥ 
কত যজ্প করিলাম, 
কিন্তু কই পারিলাম ; 
পুনঃ যেন জকিলাম 

হৃদয়ে তাহায়। 
ভোলা কি মুখের কথা, 
ভুলিতে কি, নাহি বাথ; 
মনে প্রাণে হালে গাথা 

ভে।ল। কিগো যায় ॥ 
সত্য তুমি আছ দুরে, 
স্বপনের অগোচরে, 
অন্তরের কি অন্তীরে ! 

বোঝ নাহি যায়। 
নয়ন যুদিয়া থাকি, 
তুমি ষয় সব দেখি) 
রখে সদা মাথামাধি, 

তোমায় আমায় ॥ 
অতীত সে যত খেলা, 
জানি হেন দেব-লীলা ; 
স্বতিপথে গাধি মালা 

হৃদয়ে জাগায়। 


২৯৬ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্য।। 





তাহ প্রিয়! ভুলি নাই, 
ভুলিতে কি পারি তাই? 
সদা সাধ মিশে থাই 
দয়ে ধদয়॥ 
আগঙ্গাধর। 


সন্ধ্যা এবং গায়ত্রী। 


15: 1 
যাহ। গান করিলে পরিতাণ হয়_ তাহা 
গায়ত্রী । 
ভ্রায়তে যডঃ] ত্রাণ কি হইতে ? বন্ধন হইতে; 
মায়া মোহ হইতে; পাঁরচ্ছন্জ এবং অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় ভ্রম এবং নিরানপ্দ হইতে। 

অীব মনে করে যে সে বুঝি দ্েহ। এই 
স্কুল দেহ।তিমান হইতে (তাত দ্বারা চিত্ততুদি 
করিয়া) যুক্ত হইলেই সে মনে করে সে লিঙ্গ 
বাহুক্ষ দেছ। তাহা হইণে আরও শুদ্ধ চিত 
হইয়া এবং বিচার বারা মুক্তি পাইলে, “সে” 
ভ্রমটা কাঁটিলে, সে মনে করে যে গে জীবাত্ম।) 
পরমাত্মার স্ফূণিঙ্গ | তাহ। হইতেও বিচার 
যোগ ছাপা যুক্তি পাইলে__সর্ব্বোচ্চ 
অধিকারী হইলে জীব ঝুধিতে পারেন-_ 
্রত্াক্ষই অস্ত কবেন- যে [তান দেহাতীত 
নিত্য বন্ত__ সর্ব বিশ্বাশুরায়ন্‌ সচ্চিদানন্দ ভরদ্ধই 
তিলি। তদতিরিক্ত যে কিছুই নাই! তখন 
কিছুই নাই! তখন সকল মায়া মোহ ভ্রম 
কাটিস্সা গিয্কাছে। যখন শীবাত্মা ভাবে একটু 
পৃথক সন্ারও কামনা বা আশী। রাখা হন না-_ 
যখন মনের পুর্ণ নিশ্ৃতি বারা পরম উপশাস্তি 


[গাসত্রা প্রোচ্যতে তম্মাৎ গায়স্তং 


এবং 


হুয়_তথনই এই জীবন্ত অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। 
উহাই প্রত ও পূর্ণ যুক্তি। দেহ হইতে 
প্রাণবাযু বহির্গত হইয়া গেলে যে মনের নিবি 
হইযা থাকে-তাহা সকন ক্ষেত্রে প্রকৃত যুক্তি 
নহে। সঙ্জানে নি্ধামে নিত্য বন্ধর উপল্ধি 
সহ মৃড্যতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেহ যুক্তি হইতে 
পারে। কামনা থাকিতে কারণ শরীর বা 
শি্গ শরীর 4। শ্থা শরীর খাহাই উহাকে বল, 
ভাহার নাশ হয় না। সাধারণ মৃতু বঞ্চন 
হইতে মুক্ত করে না। বিশেষ জীবন এবং 
বিশেষ মৃত্যুই জীবন্ুক্তি ব। বিদেহ মুক্তি দিয়া 
থাকে। “জীবগুক্ত সতেঙ্ী সন্্যা। গুতো হি 
বদ্ধিজঃ।” সন্ধা|পৃত হেজন্বী ব্রাহ্মণ জীবনুক্ত। 
তাহার ভয্। শোক, আকাঙ্ফা। কিছুই নাই। 
এমহং দেবে ন চান্তন্ি ব্রক্ষে বাহ ম শোক- 
ভাকৃ। সচ্চিদানন্দরূখোহং নিত্য যুক্ত শ্বতীব- 
বান্।”_ইহাই তাহার পক্ষে মুখের কথ! 
নহে। ইহা তাহার অন্ুক্ষণের প্রত্যক্ষ অস্থভূত 
অবস্থা। তিনি এসোহংআমিই সেই 
ইহা উপলব্ধি কারিতেছেন। ব/বহারিক জীবন 
নিরুদ্েগে সহজ ভাবেই যাপন করিতেছেন। 
কিন্তু কিছুতেই বিক্রিয়া নাই । কোন কিছুতেই 
আকাঙ্। নাই। কিছুরই আশা রাখেন ন।$ 
আগ্ুকাঙ্ছ্য বা স্পৃহা পূর্ণতা প্রাপ্ডের াকাঙ্ষা 
কোথায়? রোগের ও শোকের উদ্বেগেও- 
স্ভাহার সধানন্দ ভাব! শারীরিক কষ্ট যেন 
বুঝিতেই পারেন না! “বরে ধীরে. কিছু", 
হইয়া যাইবে 1১ সে জন্য নাহার চিন্মিত,. 
ব্যাপ্ত হওয়ার প্রযোগন নাই। লিন 
সর্বদাই নির্বিকার জআনপ্বময় পাব |. নিম 








পৌষ, ১৩২২ সাল। ] 


আলোচনা । 


২৯৭ 





শামী ব্রাহ্মণ-জীবনের এই অপূর্ব শিক্ষার 
এই ফল কেহ কেহ প্রতাক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া 
খাকিবেন। 

সন্ধার মুখ্য অংশ গায়ত্রী | 
যাউক সন্ধ্যা ও গাক়ত্রীতে কি আছে। 
এমন কি শিক্ষ। দেয়, এমন কি অনুশীলন কবায 
যাহ। হইতে জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা হয়? এম 
শিক্ষণ দেখ সন্ধ্যার সময় কখন? খন আযোক 
এবং অন্ধকীবের সন্ধিস্থল, যখন সূর্যা-শক্ডিব 


এক্ষণে দেখা 
উহ! 


সোমশজির সঙ্ষিস্থল সেই সমঘটাই 


এবং 
প্রাতঃ এবং সায়ং সন্ধার সময। দুই শিব 
স্ষিষ্থলে স্থিরতাব। তাহার পব কোন 


একট কিযে, ফোন একটা বাডিবে। একট। 
ডিল উচ্চে ছুঁড়িযা দ্াও। উহার ক্ষেপনেব বল 
ক্রমশঃ মাধ্যাকর্ষণের বলে হ্রাস হইতে হইতে 
এমন এক মুহূর্ত মাত্র সয় আসিবে দখন এ 
ডিল উচ্চে স্থির আছে-উঠিতেছেও না, 
নামিতেছেও লা । তাহাব পরই নামি 
আরম্ভ করিবে। 
স্থল। বাহ জগতে যখন সন্ধণ বা ছুই শক্তির 
মধো কতক বিষয়ে স্থিবত।ব, অন্র্জ”তেও্ 
তখন স্থিরতাব আনা অপেক্ষাকৃত সতঙ্গ। 
সেইজন্য এ সময়েই যে।গের দ্বারা সগ্ষদ্শী 
আর্ধ্য খবিদিগের সদ্ধ্যাববন্দনার বাবস্থা। 
সন্ধার কাধ্য কি,কি? (১) পরযাত্মার করুণা 
স্বারিতে জান করিয়া মলাপকর্ষণ) প্রাণায়াম 
ছারা চিত্ত স্থির করণ; অপরাধ-ক্রটা সকল 
বর রি সে শকলির হোম করিয়া ফেলা 
সর্থধ ত্য করার জন্য তত্র যামলিক চেষ্টার 
স্াঙগোগ$ ভন বা বিগ্গের, সমগ্র ভাগেরই 


তি 


স্থির ভাবের সমঘটী সন্ধি 


তৃপ্তির জন্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ বা বিরাট বিশ্ব- 
প্রেমের অস্শীলন, স্থখ্যোগস্থাপন, আচযন 
গ্রস্তির ঘারা মনকে উচ্চে লইয়া গিয়। পরিশুদ্ধ 
করণ) গাধবী জপ দ্বারা বিশ্বপ্রসবিতার 
পৃজনীঘ তেগগে॥ (আগা মহাশক্তির ধ্যান) 
উহাবই প্রশাস্ততাবে ধ্যানের বরা সেই শক্তির 
আধার. অবাঙযণদোগোচরেরব  আভাষ 
সত্চিদালন্দে শিষগ্র হওয়া 3 যাহার ধান করিবে 
তাহাবই সহিত তদাশ্মতা পাইবে। এই 
অনন্তশকিব প্যানে জীবেৰ শক্তি যে বুদ্ধি হইবে 
তাহা বল।র অপেক্ষা কবে না। গায়ত্রী জপে 
আমিভেপ প্রসাব হইবে। ভূতল অস্তরীক্ষ এবং 
স্বর্গে মন ঝা[প্ত হইবে--এবহং সেই অনস্তের» 
সেই বিশ্বাত্মাব বরণীয ভর্গের জন্য প্রাণ 
ব্যাকুল হইবে। 

তবেই হইল ষে চিনতগুদ্দি করিয়া মন স্থির 
রাখিয়া (সন্ধাঘ) পৰাস্থান-_-সৎ্চিদালন্দের 
_পুজনীয় তেঙ্ছের ধ্যানই সন্ধা-গায়ত্রী। 
এই ভশা শাস্ত্র বলিয়াছেন--“অহরহঃ সন্ধ্যা 
মূপাসীত। সদা সর্ধক্ষণই সন্ধার উপাসনা 
করিবে_অর্থাৎ সর্জাদাই মন স্থির রাখিবে, 
সাষ্াবস্থা প্রাপ্তিই ইহাব উদেস্তা। উহাই শক্তির 


পৃর্ততা সংবঙ্ষণ কবে এবং ব্রঙ্মতেজের পূর্ণ, 
বিকাশের আপন্দ এখং শান্তি দান সকল 
অবস্থায় করে। 

“তন্ত্র কঃ শোক কঃ মোহ একহণনুপশ্যত: ৪৮ 
একতবদর্শী জীবসমুছেব পোক ঘোহ কোায় ? 
এইজন্য ব্রাক্ষণগণ শেকি-মাহে অভিভূত 
হুইতেন না। হায়! আ্কাণ ত্রাঙ্গণ আামর! 
এই মন্ধা। গায়ত্রীর উপাসনা ছাড়িয়া *দিয়া কি 
ছুর্গতিই তোগ করিতেছি। এডুকেশন গেজেট। 





২৯৮ 


আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । 


শশী শীল শিপ 


ভুইহার। 


ছূমি ও কর অর্থাৎ যাহার। রৃষিকাধ্োপ- 
যোগী ভুমি প্রপ্তত কবে ব। কৃষিকার্ধা করে। 
ভুঁইহাবগণের যখো অনেকেই ভৃষ্থামী এবং 
পর সকলে কৃষিকাধ্য-নিপুণ। উল্ভর-পশ্চিম 
প্রদেশন্থ পূর্ববাংশের জেলা সমূহ্থে ইহারা বাস 
করেন। ইঞ্গাবা বাভন, জমিন্ধার, ক্রাঙ্গণ, 
গৃহস্ক-তরাঙ্গণ ও পছিম'-ব্রাঙ্মণ নামেও পবিচিত। 

উৎপতি সম্বন্ধে যতামত। 

পরশুরাম ক্ষতিসকুল নির্ঘলে করিয়া তাহা- 
দিগের স্থানে ব্রাঙ্মণগণকে নিযুক্ত কবিলেন ; 
কালক্রমে এই সকল ত্রাঙ্গণ আপনাদিগের ধর্খ- 
চর্চা ভুলিযা কৃষিকাধ্র্যে তৎপব হইয়! উঠিলেন। 
ইহারাই বর্তমান কাছের ভূ'ইহার। 

অন্ত মতে__অযোধ্যার কোন রাজা অপুত্রক 
ছিলেন, ভিনি পুক্রলাভার্থ কুলগুরু ও পুরো- 
হিতের পৃলামর্শীন্থসারে এক ব্রা্গণ কুষারূকে 
জয় পূর্বক নরমেধ যজ্ঞ কবিতে রুত-সংঙ্কর হন 
এবং তদনুসারে খধি জমাগ্ির পুরূকে ক্রয় 
করেন। অবশেষে নরবঙ্ির কোন প্রয়োজ্ঞন 
হয় নাই কিন্ত বিক্রিত কুসাব পতিত বিবেচিন্ত 
হয় এবং বাধা হইয়া রুষিকার্ধ্যে মনোনিবেশ 
করে। এই বালক ভূ'ইছারগণের আদিপুরুষ। 

মতাস্তরে-_ যগধরাজ জরাসন্ধ কোন যঙ্জেব 
অনুষ্ঠান করেন । সেই যঞ্জে সওয়! লক্ষ ব্রাক্মণ 
তোজন করাইবার প্রয়োজন হয়। করণশাখার 
একজন কারস্থ জর়াসন্ধ বৃুপতির দেওয়ান ছিলেন, 
ভিনি সাধ্যানুমারে নির্দিষ্ট ংখাক ব্রা সংগ্রহ 
করিতে যন্ছ করেন, কিন্তু অতল ধ্য হইয়া 


ত্রাঙ্মণেতর জাতিদিগকে বজ্ঞোপবীত ধারণ করা, 
ইয়া নির্দিষ্ট সংখা পুর্ণ কবেন। পরে সকলকে 
লইঘ। ভপতি-সমীপে গমন কলেন এবং ব্রাহ্মণ 
কলিষ। ঘকালেল পিচ প্রদান কবেল। কিন্ত 
বূপতি জ্ঞোপবীতধারী দ্বিজেতর জাতিদিগের 
আক্লতি দর্শনেই ভাহাদিগক্ষে ব্রাহ্মণের জাতি 
বলিযা সত পারিলেন। 

এদিকে দেওয়ন বাজাব সন্দেহ দুরীকরণার্থ 
এ সক ত্রাঙ্গণ-বেশখা রা কর্তুক পক্কঅন্স ভোক্ষন 
কবিঘা বাজার বিশ্বাঘ উৎপাদন করিলেন। 
তদনধি এসকল ছস্সবেশী ব্রাহ্মণগণ স্তন শ্রেবী- 
ভুক্ত এবং 'বাতন' ব। *বাহমন? নামে অভিহিত 
হইলেন। (১) 

আজিমগডের ব্রাহ্মণ ও ছত্রী প্রতিবাসী- 
গণের ইজিতাহুপাবে ভূঁইহার মিশ্রজাততি $ 
্রাঙ্গণের সে ও ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে দূ'ইহার 
তির উৎপত্তি। অপর জাতিগণ ভূইহার- 
দিগকে এক প্রক্কার ছত্রী (কষত্রিঘ) বলিয়া উল্লেখ 
করে? তাহাদিগের ভাষায় ভূ'ইহারদিগকে 
ভূইহার-ঠাকুধ? বলিয়া সন্ধে।ধথ করিয়া! থাকে। 
ভূ'ইহারদিগের গোক্র, ক্রাঙ্গণ ও ক্ষজিয়দিগের 
ন্যায় । মজ্ঞে/পকীতের সুজ ৯৬ হস্ত দীর্ঘ,ক্ষত্রিয়ের 
ফজন্থতের পরিমাণ ৮* হপ্ত। ভু'ইহারগ্ণ 
্র্ষণে/চিত পৌরহিতা করেন না কিন্বা ধান ও 
দক্ষিণী গ্রাঙ্ধ হনঃবা। অপর জাঁতিগণ ইহা 
দিগকে প্রণাম বা “পায়লাগি" বলিয়া অন্ভিন, 
বাদন করে এবং ইহারাও আপীর্ঘবাক, লা, 
উচ্চারণ করিয়াথাকেন। উহাবিগ্রেকশরীযি 
গঠন আন্দণ ও ক্ষরিয়দিগের স্হান 


8. 01৮০5 ৭৪ কথ উকি 





পৌষ, ১৩২২ দাল।] 


আলোচন!। 


২৯৯ 





ক্ষরিন্গণ অপেক্ষা ব্রান্মগদিগের সহিত অধিক” 
তর সামজন্যান্গিত। (২) 
ভৃইহাত সধদ্ধে নিযলিস্তিত প্রবাদ-বাক্য 
প্রচলিত আছে ৫ 
এনদী কৈ ভানোধক, 
ভূঁইহাব কৈ ঘানোযক। 
স্বসে চতুর বেগিষা, ভেসে চতুব সোণাব, 
অসে লুসে লাইকে তেহি ঠগে ভূঁইহাব 1” 
লদীব আোতেব স্তাষ ভূইহাব অনিশ্চিত । 
বেনিয়া সর্ধ্াপেক্ষা। চড়ব, চতুর 
সোণাব ; কিন্তু ভ'ইহাবের ছলনাদ্ধাবাঘ উতযই 


তদপেক্ষা 


প্রভাবিত হয। 

্রান্মণ কিন্বা ক্ষত্রিঘগণ ভূ'ইহাবদিগের 
সহিত ভেজন করেন না। 
হারগণ যে, আর্ধা-জাতি তদ্বিবযে সন্দেহ নাই। 
পুর্বকালের প্রথান্থপারে কষিকাঁধা 
পৃতিত হইয়া ধাকিবেন । 

গাজীপুনেক ভূঁইহাবগণেখ শৌচাচাবাদি 
সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের ন্যায বিশুদ্ধতা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদিগের শ্রেণী-বিতাগ বা 
গোবর রাজপুতগণের ন্যায়। 

কিনোবার, গৌতয ও কৌশিক ভূইহাব। 
প্রাপ্ত শ্রেনীর রাজপুতগণ সময়ে সময়ে আপনা 
ফিশের আদি বাসস্থানের যে যে নাম উল্লেখ 
ক্ষকনেন লেই সেই স্থান তুইহারগণও আপনা- 
দিগের আদি বাশস্বান বলিয়া স্বীকার করেন 
শু একই- ব্যক্ষিং উচ্চ জতির আদিপুরুৎ 
কাক হা ভূইহারগণ সম-শ্রেবী 


যাহ। ভউক ভাই- 


করিয়া 


যপা 





সহিত্ত একআ ভোজন করেন। পক্ষান্তরে রাজ- 
পুতগণ আপন্যাদগেব "অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর 
সাহত ক্টার বিব(হ প্রদান করেন এবং পুত্রের 
বিবাহ আপনাদিগেব অপেক্ষা নিয়তরশ্রেণীর, 
গাঙ্গপুত তন্খার সহিত প্রদান করিতে কোন 
প্রকাব আপাতত কবেন না কিস্ত প4স্পরে পান 
ও তোঙ্ছন কাওতে সন্ত হন না। (১) 
ভূহহারগণ ব্রণ) কেন কাগণে কষি- 
কার্ধাদানা পতিত হহ্যা থাকিবেন। মাহা- 
্রাঙ্গণ। ওখ। বা দকৌদ্গন পঠিত ত্রাঙ্গণ বটে 
কিন্তু ইগািগেব মধ্যে অনেকে আক্লতি দর্শন 
কহিলে বোধ হয না যেইহাদিগের ধমণী মধো 
নিন্দুমাএও আধ্য-শোপি৬ গ্রবাহিত হইতেছে। 
ইহাদের অশেক ব্রাহ্মণ ভুামা ও অনেকে রুষি- 
কাধাছাবা দিনপাশ করিঘা থাকেন কিন্ত 
অ শ্চর্যোৰ বিষষ এই মে, ইাবা পতিত নহেন। 
্রাঙ্মণ বলিঘ৷ উক্ত ও সম্মানিত হন। [খু 
ভঁইহাবগণের আট।ব ঝাবহার, রীতিনীতি 
ও আক্তিগত সাদৃষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের তুলা, কিন্ত 
ইহাদিগের জাতীষ পধ্যাের বন্ধন ব্রান্মণগণের 
স্টায নহে। যাহা হউক বোধ হয যে, ইহারা 
একদ। ব্রাঙ্জণ বিঘা আধা-পমাজে সন্মানিত 
হইতেন, এক্ষণে আপনাদিগের কোন কাধ্য 
দোষে অঙঃপতিভ হইযাছেন। নিঃসন্দেহ 
ইহারা আধ্য-জাতির এক শাখা। 
জাতীয়-পর্্যায় । 
ইহাদিগের পথ্যায় হুইগ্রকার, এরথম পর্যায় 
03705 টাল, চর আও, ২ এ 
(9 10১ বার বেগ এ নি, আচ. আর 
০৬৮৯০ হ,গাত 
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আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। 





আবাসস্থানের নামানুসারে ও দ্বিতীক্প পর্ধযায্ 
গোত্রাঙযায়ী। 

বাসস্থানের নামানুপারে ১ 

কিনোয়ার। দোনোহার, 
বাঘেছিয়া, বেখুওরার, করেন ওয়া বা কারেনবা, 
কোটিরাহা, করমাই, কোলহানিয়ান, অথরিষা 
লৈধরিয় চন্ধা্রী, কোটাহা, সোত্রনিষান, 
বেলহারিয়া, ভোঁমকাতাব, বক্পারিঘ), এক- 
সরিয়া, গৌতামিয়া, টিটিহা, তৈভয।ধ, কে।লহা, 
সোবহা নিয়া, বিরুঘার, স্ুরোহান, বীবরামিযা 
কহতোয়ার, মির্াপুবী, বৈকোয়ার ও. 
পরসিয়া। 


সকরোযারঃ 


এ্রতত্বাতীত ত্রাঙ্গণের উপাধীও আছে যথা 
দিক্ষিত, গর্গ, গৌতম, সাগ্ডিলা, পাড়ে, ছুবে, 
তেওয়ারী, উপাধ্যায়, পাঠক, স্কুল, কপীল- 
গোত্রী, কৌশিক, তরছ্বান ও পয়াসী মিশির | 
অপর ইহাদিগেব ৮৪ গোত্র ত্রাক্ষণদিগের সনৃশ। 
যথা; 

কাশ্তপ, বশিষ্ট, পরাশর। ভাগ, বাৎসা, 
কাত্যায়ন, গর্গ, গোভিল, আই্জিরস ইত্যাদি। 

লোক গণনা ভালিকায় ভূহহারগণের 
ক্বনুন ৪৫৮ সংখ্যক বিভাগের নম লিপিবদ্ধ 
হইয়্াছে। এই সকল সংখ্যায় স্থানীয় নাম ও 
ত্রাক্মণ্যগোত্র সম্মিলিত। কোন্‌ গ্রেপায় কোন্‌ 
কোন্‌ বিভাগীয় ভূঁইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নিলে শাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। 


বিভাগ বা শ।খা। জেলা । 
চৌধুরী, গৌকম ও কোলহ বেশারল। 
গেছিন মির্জাপুর । 


ভরহাজ, ভূগুবংশী, দিক্ষিত, 
দোনোয়ার, গৌতম, কৌশিক, 
কিনোয়ার, কিস্তোঘার, 
সকরোয়ার ও সোনোয়ার | 

অন্ুবিযা। তগহ, ডোমক তার, 


গাজীপুর । 


- কিনোয়ার, মনচৌরা'লনৌলিত়া। [শ্দ। 


ও বেমোযার। 
বরসি. বিবহাবিয়া ও কৌশিক। বস্তি। 
বডোয়ার, তরদ্বাজ, ভূগুবংশ, 
দোনোয়ার, গর্থবংশ, গৌতম, 
পুবোধার,  সকখোয়।র ও 
সাগিল্য। 

সাংসারিক উৎসব, পার্বণ ও সংস্কারাদি 


সাধারণ হিন্দু নি্মানুজারে সম্পন্ন হয় । 

ধর্থ।ইহারা শৈৰ বা শাক্ত। কিন্ত গ্রাম্য 
দেবতা ও স্থানীয় ভূত বা দেত্যাদির উপাসনা 
করিয়া থাকেন। যেমন গেরিয়া, হরদিয়া, 
বন্দীমাই ইত্যাদি। 

কিনোয়ার | কোনোয়ার ভূইহ।৭৭7 
কিনোঘার কাজপুতগণের ন্যায় কর্ণাটিকের পদম- 
পুর নগর আপনাদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া! থাকেন। গাজীপুরের কিনোয়ার 
ভূ'ইহারগণ রাজধর, মুকুন্দ ও পিথৌর রায় এই 


আহ্দিমগড়। 


তিন শ্রেণীতে বিতক্ত। 

বেমোয়ার ।__বেমোয়ার ভূইহারগণ্র কহেন 
যে, তীহারা বেনপুর হইতে আগমন পুর্ণ, 
বেণারসের নরোয়াণে বসতি করেন। গল 
সঙ্ান্ত ও ধনশানী। 


সরোয়ার ।-_সকরোয়ার বানু টু 
গায় সরোয়ার ভু'ইহার শাখা হা 





পৌষ ১৩২২ সাল।] 


আলোচনা । 


৩০৯ 





দোনোয়ার।-ইহারা ফতৈপুর সিকনীর 
নিকটবর্তী কোন স্থানের আদি অধিবাসী । 
ইহারা যখন আঙ্িমগে বসতি করেন, তদবধি 
ভাট নাষে অভিহিত হন। দোনৌনী গ্রামের 
নাম হইতে দেনোযার নামের উৎপত্তি। 
দোনোনী নাম পুনরায় দোনা আচার্য নামক 
একজন পাড়ে ত্রাঙ্ষণের নাম হইতে উৎপন্ন। 
ডাক্তার ওল্ডহম (7)1 0$45517 ) বলেন যে, 
ফোনোয়ারগণ গ্রাপাচ্ছাদনে বাহছাড়ন্বর শূন্য ও 
পরিশ্রমী । ইহাদিগের পুর্বপুকষ দিল্লীশ্ববের 
নিকট হইতে ২৩ খানি গমের নি্ষর উপসত 
ও খ। উপাধী প্রাপ্ত হন। আজি পর্যান্ত তদীয 

" সন্ততিগণ খা উপাধীধাবী । 
গোৌভয।--হিজবি ৩০৪ অন্দে (৮৮২ খুষ্টাবা) 
খত, মিশ্র নামক গৌতম গোত্রের একজন 
ত্রাঙ্মণ কাশীতে আগমন কবেন। প্রতাহ 
হ্বানাস্কে তিনি কিঞিং জগ মাদার রৃক্ষেব 
মূলদেশে প্রদান করিতেন। মাদার বৃক্ষে এক 
স্বাঙ্গম বাস করিত এবং অনৃষ্ঠভাবে ব্রাহ্মণ 
প্রদত্ত বারি পান করিত। একদিবস ন্রাক্গণ 
ব্ক্ষমূলে বারি সিঞ্চন করিতে বিশ্ব হন, সেই 
হেড়ু রাক্ষস তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে তাহার পিপাসা নিবৃত্ত করিতে 
'কহিল। ব্রাহ্মণ তাহার প্রাথণ] পূরণ করিলে 
০ হই! ব্রাহ্মণকে তাহার নিকট 
কান দ্রব্য প্রার্থনা করিতে 


ক, হিলের থে, ভীহার পরিধের 








নির্ধারণ করিতে সে সন্গম কিনা? রাক্ষস 
কহিল-_"আমি তোমাকে এইবপ ক্ষমতা প্রদান 
কবিতেছি থে, তদ্বার। তোম।র আরজ বসন শুস্ধে 
নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ পথাস্ত শুদ্ধ না হইবে__ 
আর বহিবে, ততক্ষণ অবধি শৃন্তেপবে রহিবে 
কিন্ত শুক হইলেই তোমাব হস্তে আসিয়া পতিত 
হইবে । বাক্ষসের অুঞহে ব্রাহ্মণ ব্যাসের সহিত 
পবিচিত হইলেন; তৎকালে ব্যাস কশীতে অব- 
হ্বিত কবিতেছিলেন। অচিবে ত্রাক্মণের অন্তুত 
ক্ষমতা দশনে কাশীবাসীগণ আশ্র্ঘ্যান্থিত 
হইল। ক্রমশঃ খত্ত,র খ্যাতি অগ্ঠাপ্ঠ স্থানে 
প্রচাধিত হইল এবং খত, ক্রমান্থযে একজন 
ধন্শালী বছাক্ত হইয। ট্রঠিলেন । তিনি কাশীতে 
একটি গুদধণী খনন করাইঘা তাহার চতুর্দিকে 
বৃক্ষ বোপণ কবিণেন। পুফ্ষবণীর নাষ 'মিশিরকা 
পোখবা' হইল। অধুনা মিশির পোখরা 
কাশীর মোল্লার নাম। খত, মিশ্রেক্স সময় 
রাজরণাব কাশীশ্বর ছিলেন। একদ! রাজ- 
হস্তী মিশির বোপিত একটি বৃক্ষ ন্ট করে, 
তাহাতে [শির অতিশয় রাগাছ্িত হন; রাজ। 
অন্ভুভ ক্ষমতাশালী ্াঙ্গণের ক্রোধ শান্তির 


নিমিপ্ত বিধিমতে টেষ্টা করেন। একদা রাজা 
একটী তান্ছুল প্রণান করেন। এ তাখ্ুল দধ্য্ে 


২৮ খানি গ্রাযের দানপত্র ছিল। ত্রাঙ্জণ 
অনিচ্ছ! সত্বেও তাস্ুল তক্ষণ করিলেন। মনে 
করিলেন যে, তাঙ্খুল গ্রহণে কোন দোষ নাই 
তিনি তো আৰু রার্জার নিকট হইতে ছ্বান 
গ্রহণ করিতেছেন না? কিন্ত প্ররুত পক্সে, 
তাশ্কুল চর্বপ করাডে ২৮ খানি আমের ছাদ 
শ্ুহণ করা হুইল। এই দান গ্রহণের পর 


৩০২ 


আলোচনা । 





হইতেই শৃন্তোপরে আর্জবন্ত্র শুক কবিবার 
ক্ষমতা বিলুগ্ত হইল। গাণ্্র ২৮ খনি গ্রাম 
লইয়া আজ্িকালি গঙ্গাপুব জমিদাী শিবের 
সন্ততিগণের অধিক্লাত। ব্ভমান কাশীবাজ 
উক্ত মিশির বংশোভব । ই উপাপী মিশির 
বা মিশ্র; গৌতম গোত্রের বিপ্রশাখ (উক্ত এবং 
সামবেদের কৌতুষিয়। শাগা। তিন প্রবণ, 
যথা_গৌ তম, আদিবস ও অর ঠিয।। মধান্দিন 
শাখ।র ভা'ইহাব্গণের সাহত বিবাহের আদান 
প্রদান হয়! থাকে । 

উত্তব-গশ্চিম প্রদেশে ইইদিগেৰ বাক্ডিগত 
বিশুদ্ধতা আছে এবং ইহাব। ব্রঙ্গণগণ পানশীয় 
নিয়ম সকল পাপন করিয়া থাকেন। যদিও 
ইহার! ্বহপ্তে হল চালনা কবেন না বটে কিন্ত 
ইহাদিগের তরাবধ।নেব গুণে ক্ষেত্রে উৎকষ্ট ও 
যথেষ্ট শস্ত উৎপন্ধ হয়। ইহারা ক্ুষিনো 
সুদক্ষ বলিয়। যেরূপ ইহা দিগেব সুখ্যাতি তঙপ 
বিবাদকারী ও অতিথোগ্প্রয় বণিয়াও অথাতি 


শুনিতে গাওয়া যাঘ। কৃষিকারধ্ায ব)তীঁত 
অনেকে আড়ত্দারী $ তেঙ্ারতি কারয়া 
থাকেন। লোক গণনার তালিকাঙ্থ্যারী 
ভু'ইহারগণের সংখা! নিন (লখিত হইল £- 

আজিমগড় ৬১৪২৫ । 

গাজীপুর ৫৪১৬০৬। 

গোরক্ষপুর ৩৯০২ 

বালি ২৫১৭1 

বারাণসী ২১,২৭২ 

বন্ধি, ১২০৭৪৪1 

মির্জাপুর ৯০৮৫ 


মা তে ল্াাারর 








[উনবিংশ বর্ষ, ঈম সংখ্যাশ। 
্ৌনপুব ৯৯৯ 
ফয়ঙজাবাদ, ১২৪। 
এ্রভাপগড় ৯৯২ 
লক্ষ ৮৬। 
গোন্দা ৯ 
বুসম্ধ সহর ১ 
সমষ্পী ২০২৯১০২৭। 


ভ্ীআশুতোধ তরফদার। 





ন্বাজ্জা লীললাক্বল্ল | 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
যুদ্ধ। 


বনী প্রভাত হইল অগণিত মুপলমাল সৈশ্ত 
দক্ষিণ দ্ব(ৰ আক্রমণ করিল। » গুড় মূ, গুড 
গডমু " কামানেক ঘল ঘন শব্দ হইতে লাগিল, 
ভিত তইতেও তাহার গ্রভাত্তর দিতে লাশিণ ।” 
বন্ধ সেনাপাতও হংসেশ্র তায যুদ্ধ পরিচালন? 
করিতেছিলেন, রাজা নীগান্বর স্বয়ং ঘুরিয়া 
দুরিয় সৈগ্ঘধিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। 
গোৌড়েশ্বর বাহিরে এক পার্খে দণ্ডায়মান হইয়া 
যুদ্ধের ফলাফল দেঁখতেছিলেন তিনি এখন 
নিলিপ্ত, ভাহার মনে বিশ্বাস এই সামান্য যুদ্ধে 
তাহার অবভারনা আবশক হইবে না। যুসলযান 
সেনাপতি অমিত বিক্রমে আক্রমণ কষিস্াঁ 
ছিলেন জয় পরাজয়ের উপর তাহার উন্নতি ও 
অবনতি নির্ভর করিতেছে। অসী সী, 
যুদ্হথলে আসিতে সাহসী হইলেন 5১ কিনি. 


দুরে এক ছানে বলি খু দিতেছি 


পৌষ, ১৩২২ সাল। ] 


আলোচনা । 


তত 





পাছে গোলা আ'িযা তাহার গাজে ল(গে সেই 
ভষে একটা ৫5ৎ বঙ্কান্থবালে উপবিষ্ট ছিশেন। 
সখা দেখ আকাশে উঠিশেন, মস্ণসান 
পৈশ্যগ্পণ বাব আখদলে আসা ভে ৬পীদদ্রব 
উত্তাপে ক্রিষ্ট ভষ্তে লাগিশ চন্দ সৈগণ 
আউবস্থলে প্গডাষমান হহযা। মাধা মে দহ 
একটা কামান বা বন্দুকের শব্ধ কাবতে গগন 
কীতি মত যুদ্ধ তাহাদের আবশ্ত+ হইপ না 
প্রাচীব তঙ্গ করিতে যুসলমানেনা চেষ্টা কিতে 
লাঙ্সিল, সেই সমযে এক একবার গোশা আলিয! 
তাহাদেব মধো পতিত হইতে পাগিল, তাহাতে 
বছ সৈগ্ নষ্ট হইতে লাগিল ৷ হিন্দ উৎ- 
সাহের সামা নাহ, স্বঘ* পাজ। তাহাদিগকে 
মানাঝগে ৬ৎসাহি৩ কবিতোছন। হাহাব। 
যবণে স্বর্গ যাবে এই আশা।ব সুগার গন্য প্রত 
হইঠেছে। মূসলমান সৈন্াগণ প্রথম হহত্ঠ 
ভাচ্ছপাভাব প্রদর্শন করিতিছিন সামান্য একজন 
হিন্দুধাজাব সাঙ্গ আবাব যুদ্ধ 1 স্বঘণ [দল্লাম্বাবর 
অঙ্গে বুদ্ধ ধ!চিলে দেখ] যাহ । এক অহঙ্কারহ 
ভাহ।ছেব এই বংপুবের যুদ্ধ পতন হল 
হিন্দু সৈনের তেমন সুশাক্ষত ছিশ সা, অনস্্রশন্ব 
ও মুসলসানদের অপেক্ষ? হন কিন্ত পাজ।+ প্রাং 
ভক্তি তাহাদেৰ অসীম, তগবানেব উপন্প আত 
নির্ঘষ বেশী। 
দেখিতে দেখিতে বেলা একপ্রঠর অতীহ তল, 
মুসলমানেরা সহবে এবেশ কাবতে পারল না। 
কেবল তাহাদের বাকদ ৭ গোলা ক্ষ হইতে 
লাগিল । আব যধো মধো খিপক্ষপঙ্ষেণ গোগব 
আঘাতে মুসলমান সৈগ নূঠাযুখে পাতি হইতে 
হাগিণ । গৌভে্বব দোখলেন বড সহজে গ্য 
ফ্ষবিবেন যনে কার্ঘাছিলেন-তাহা হইবে না, 
তখন ক্ষিনি শচী:পাত্রকে ডাকাইলেন ও বিশ্বাসী 
করেক জন ছেনপতি লইয! পকাষশ করি 
ব্সিলেন। শচীপাত্র বালিলেন “ইহারা বাথ 
কোলে ঘুন্ধ কনে আমাদেবু ধারণ। ছিল 
বছজেই প্রীচীর' নদ হকে এবং হিন্দু গৈ 
পৃরাছ্ছিত হখে। তারপরে হুক গতরাত্রিতে 
হচ্টুর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিণ, সেও সাহয্য 





কবাবে এব* কোঁশলে একটী দ্বার খুণে দিবে। 
সবষ্ট এখন শিক্ষণ ফেবছি এখন সন্কির প্রার্থন। 
কথা উাচত, তাব পৰ আগামী কণা যাহা হয় 
হাব, ব্ুথ। £গ্তক্গযে এযোজন নাই |” সকলেরই 
“ পবাসর্ণ ছিব হস তখন শ্বেশবর্ণ পতাকা 
উছমান হইল, ডভযপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। 
পাজ। শী ধর আপ্চবাথত হইচ।ন, তিনি 
শিজ সেগ্গণকে প্রস্থত থাকিতে আদেশ 
কাবশেন॥ তার পর তাহার আদেশে একজন 
সৈনিক শক্রপক্ষের কথা শুনিতে প্রাচীবের 
উণব উঠিন। যুলযম/ন পৈগ্ পক্ষে বপিশেন-_ 
আমবা। আজ দুদ্ধ কবিতে হচ্ছুক নই, তোমার 
বাজ স্বাদ দেও। অগ্ঠ আমবা ভযানক 
ক্লান্ত, তাহ অগ্ত বিঞামাতিণাধী। এক দিন 
সময আমাদিশকে [দ্েন। আমরা আগামী 
বশ্না আমাদেব সব্দীব প্রস্তাব উপস্ত করব, 
হিন্দু সৈষ্কাদগের যুদ্ধ প্রণাণী, সাহস, তেজ 
দোবথ। আমাদের গোঁণেশ্বব বড স্পষ্ট হয়েছেন, 
এমন বাঞ্যতনি নষ্ট করতে চান না। যাহাতে 
এহ খাল) অগ্গুধ থাকে, যাহাতে আব কোন 
শক্ত এই খাঙ্গা আক্রণণ না করে যাহাতে 
এহ বজ্যে [মএঠ। স্থাপস হয, বাহাতে বালা 
নাপান্র গৌডেম্বথেক বু হন। ইহাই 
আমাদেণ এন একান্ত ইচ্ছ। | তুমি গিযা এই 
সাধ তোযাব প্রঙুকে বপ।” সৈনিক 
পাচীব হহতে নামিঘ৮ সকল কথা রাজা! ও. 
সৈন্গদগ্গকে বালন, বাঞ্জা শানয়। আশ্চরধ্যান্থিত 
হলেন যাহা হডক্ক। এক্ষণে তাহার সৈম্তগণ 
এ্রাপ্ ও ক্ষুত্ত,এক।দন অবসবহ মঙ্গণ। আগামী 
কল) থাপ সন্ধি হয, তবে তাখ, নতুবা আবায়ি 
যুদ্ধ কব। যাবে, এহকপা স্থির কাবলেন। হংসে- 
স্কর গায় বপিলেন_“আগনার আদেশ শিরো- 
ধাবা, কিন্ত আমার মতে এই স্ব প্তোক বাক্যে 
বিশ্বাস ববা করবা নয়, যুদ্ধ ক্ষান্ত দেওবা) 
উাচত নয ।” রাজা এই পরামর্শ শুনিলেন না» 
তিনি অপ যুদ্ধ ক্ষান্ত দিতে আদেশ করিলেন ) 

অীঅমলানন্দ বন্ছু বি-এ) 





৩০৪ আলোচনা । 


[ উনবিংশ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা! 





ব্যবধান। 


১ 
কোথা আছ তুমি 
অযধি যম জীবন সঙিনী 
শৈশবের সহচরী সাথী কিশোধের 
মৃত্তিমতী ভালবাসা নব যৌবনের 
শাস্তিহীন জ।পিত প্রাণের 
সিদ্ধ শাস্তি ছায়া শ্বরূপিনী 
অয়ি মম প্রাণ প্রণধিনী ! 
২ 
ভুলে কোথ। আছ তুমি 
প্রণয়ের সঙ্ধীব প্রাতমা 
লুকাষেছ কোথা তুমি 
যখ রমবী গরিমা। 
"এই সেই বাপীতট সেই বাতায়ন, 
লেই সিদ্ধ সুমধুর জোছনা প্াবল, 
সেই ছাদ, সেই ন্গিদ্ধ নৈশ সমীরণ 
সেই শয্যা, সেই গৃহ শান্তি নিকে তন, 
সব আছে, তুমি নাই, তোমার বিহু 
করিতেছে হুতাশেব বিষাদ জন । 


পে আমার এসেছিপ কদিনের তবে 


নন্দন-প্রন্থন ফুটোছিল দরিত্রের ঘরে 
এনেছিল জ্রিদিববাসিনী 

ভালবাসা, সুখ শান্তি 

অমৃত আনন্দ গ্রীতি 
খবধিতে ঘাবস্র কুটিরে। 
চোরে নিয়ে গেল হবে সেনোর কমল 
রেখে গেল ছিন্ন তন দয়ের উ্ণ অক্রল ॥ 
চোরে নিযে গেশ হবে সোনার মুর্তি 
রেখে গেল সে যে তীব্র লিবমম স্মৃতি & 


একখান এসে। ও আমার হয বন 

একবাণ এসে দাও দবশন +- 

সাঝেব তালার মত উজ্জল নযন 

সুধা মাখা ঢল ঢল কমল আনন 

মধুৰ সধুব হাসি সে যে অমিয় বর্ষণ 

বধূর ৰচন, সে যে পাপিযার সঙ্গীত প্লাবন 
এসে) একবার 
আনন্দ আমার 

জাগিয। উঠুক পুনঃ নিপ্তেজ পরাণ | 

কিন্তু হায় । কোথা তুমি, কোথা আমি 

মধে? ব্যবধান 

অটুট অভেদা তাহা রহস্ত মহান্‌। 

শ্যোগেন্্র নাথ বন্দোপাধ্যায়। 


মালিক মংবাদ। 
শোক-সংবাদ ।-আমরা অতীব শোক-সন্তপ্ত-ঘদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, হগ্ধলী 
সোপাটাকষ্ী গ্রামের ্বলামপ্রপিন্ধ ডাক্তার শগবানচল্্ কর আর ইহসংসারে নাই৷ বিগন্ত 
ঠা পৌধ সোমবার বাজি ৮টার সময, তিনি সজ্জানে ৬ গঙ্জগলাত ককিয়াছেন। ভগবান 


শষ প্রবীণ ও বিচক্ষণ চাকৎসক [ছলেন। দরিগ্রগণকে বিনাব্যয় চিকিৎসা করিতে 
ক্ধন কাতর ছিলেন ন'। কত শত দবিদ্র যে ভাহার কপ ভাষণ ব্যাধির কর্‌ দা 


হইয়াছেন, তাহার ইযজ্া কৰা হুঃসাধ/; আমরা তাহার উপযুক্ত পুত জীমুক্ত ভাজা. 
বামিনীমোহম কর এল, এষ, এস মহোদযকে কিরূপে সান্তনা প্রদান করিব, ঝুবিতে পািকেছি 
মা! গুগবান। গুগবানের পারঞচনবর্শুক এই নিদাকণ শোকের শাস্তি বিধান কর্ম) ১ ১১ 
-আমাদের কথা । _্বগাঁষ ক্এ্রন্ন সেন একজন প্রসিদ্ধ বক্ত। ছিলেস; 
হাঙোন্মাদকারী বক্তৃতার শক্তি অতুলনীয়! এবার “অন্ধের বষ্টি” নাস রী 
বক্তা একাশ হইল। কলকাতার ুশিস্ক পতিত ভূবের কবির যহাপয ী 
ক্যাম এই নাষে আরও একটা বতুতা পাইয়াছি, তাহার তাখ। স্থানে সাঃ 8 













সংগ্রহ্কারের পরিবর্তন বলিয়া বোধ হয়, এই প্রধন্ধ প্রকাশ অঙ্ 
ইজ প্রাণ ফায়িতেছিন। ১১১ 


শীশিশাটী 


আলোচনা, ১৯শ বধ, ১০ম সংখ্যা, মাধ, ৯৩২২ 





আর্ধ্য-ধর্মের বিধি-নিষেধ। 


৮ শিপ 2 


যেঙ্ষিন জীব গর্ভবাস হইতে নিষ্তাত্য হইয়া 
ধরার অঙ্ মপর্শ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই 
আআহকে জাতীর ও দেশীয় বিধি-নিষেধ 
বন্ধনে আবন্ব হইতে হইয়াছে। ধরাধামে 
এন্প বিধি-নিষেধ প্রভাব পরিশূন্ত দেশ বা 
জাতি একেবাবে নাই, যেখানে জন্ম-মুহূর্ত 
হইতে ত্তপিগুবৎ সগ্ভজাত শিশুদিগের এরতি- 
পালকেন। শ্ব ্ব দেশীর ও জাতীয় বিধি-নিষেধ 
অনুসরণ করতঃ শিশুদিগের জাতকন্দ্াদির 
অনুষ্ঠান না করে। জগতের ইতিহাস আলো- 
চন! কর, দেখিবে তি স্থসভ্য সুশিক্ষিত জাতি- 
দিগের মধ্যে এই বিখি-নিষেধের প্রভাব যেন্ধপ 


বর্তমান, অতি অসতা, বর্ধবর, প্ডপ্রকুতি-সম্পন্ন 
মানবদিগের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ "আছে। 
হি্ু। মুপলমান, ঘৃষ্টান প্রতৃতি সকল জাতিই 
স্বপ্ঠাশীয় ও জাভীয় বিবি-নিষেধের বন্ধনে 
শাহ খারা! গ্াতীর স্বাতঙ্্য রক্ষা করিয়াছে 
টুল ক সাফিয়া একার অন্ধ। জড়, 










দপিক্ষুত্র বানুকা-কণা ভিন্ন আর ক্ছিই নহে, 
অন্ধ, জড় প্রকৃতির শক্তির বিধি-নিষেধ প্রতাখে 
নেই ক্ষুত্রাদপিঙ্ষুত্র বালুকা-কণা পরিবর্ধিত 
হইফা দগতের শ্রেঠ রক্র হীরক-থণ্ডে গরিণত 
হইযাছে। অতএব এই জগত বিধি-নিষেধের্ 
'অধীন। জগতের বিধি-নিষেধ সর্ধনিগ্তার 
নিষ্মম। এ বিধি-নিবেধের ব্যতিক্রম ঘটাইবার 
সামর্থ মানবের নাই। যে বিধি-নিষেধের 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকি শৈশব অতিবাহিত 
করিয়াছ, যৌবনে স্থাধীন চিস্তা-প্রভাবে যঞ্ধ 
সেই বিধি-নিষেধগ্চলিতে তোমার গম্তধ্যপথের 
অন্তরায় স্বরূপ মনে কর, তাহ! হইলে অনায়াসে 
তাহা পরিত্যাগ করিতে পার। এবং স্বেচ্ছামত 
বিধি-নিষেধ সংগঠন করিয়া অথবা বৈদেশিক 
কোন বিধি-নিষেধের বশবর্তী হইয়া আপন 
ক্রি্াশক্তিকে পরিচালিত করিতে পার ঘটে, 
কিন্তু একেবারে বিধি-নিষেধ পরিশূ্ত হইক্ধা 
ক্ষণকালও এ জগতে তিঠিতে পায় লা! মহত্ব 
বিসর্জন লা দিদা, প্রত মামগ্ল নামের খোঁগ্য 
হইয়া, মানব-লমালে যগবাল করিত্তে গেসে 


" বিঝিনিখেধের স্ধী হইছে হইতে । কি 


